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সঙ্কলিত। 


১ 


প্রীহরিচরণ বন্থ কর্তৃক সম্পাদিত । 
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রামনারায়ণ বন্ত্ে শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্থু বারা মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত । 
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ভূমিকা । 


তীর্ঘদর্শনের তৃতীয়াংশ প্রকাশিত হইল 
ইহাতে দাক্ষিণাঁত্যের কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থানের 
বিবরণ প্রদত্ত হইল; তন্মধ্যে বিশাখপত্তন 
তঙ্নামক ডিদ্রীক্টের রাজধানী ; বিজয়নগর তন্সা- 
মক রাজাদিগের আবাসভূমি | বিশাখপতনের 
অন্তর্গত “সিংহাচলে” দৈত্যপ্রবর প্রহলান্দ “বরাহ্থ- 
নৃসিংহস্বামীর” মুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । বিজয়- 
নগরের অন্তর্গত “পম্মনাভে” জ্রীকক পাগুব- 
দিগকে দর্শন দেন | বিজয়নগর হইতে ৭ 
মাইল দূরে রামতীর্থে শ্রীরামচক্দ্র, অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন । পীঠাপুরে পদগয়]”, চামার্ল- 
কোটার নিকট কুমারীরামে “ভীমেশ্বর ১ রাজ- 
মহেক্্রীতে কোটিলিঙ্গ, গোদাবরীতে “কোটি- 
ফলী” “ক্ষারাম' ও “ভদ্রোচল”, বিজয়বাড়াতে 
“কনকনুর্গী। মঙ্গলপিরিতে নরসিংহস্বামী, 
হাস্পিতে “পস্মাবতীশ্বর” ও ধাষ্যমুকাদি, ধার্বারে 
হনুমন্তস্বামী” এবং বেণুগ্রামে কল্েশ্বরাদি ছিন্দু- 
দিগের তীর্ঘ। উন্দাবল্পলী কৃষ্ণ। আনিকটের ছুই 
মাইল দুরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে হিন্দু- 
তীর্থ ছিল; এক্চণে যবনের অত্যাচারে নষ্ট 
হইলেও, হিন্দুর পুবর্ব-কীন্তির পরিচয় দিতেছে! 


৮৬ 


তথায় অনস্তশয়নে বিষ্তমূর্তি দর্শনের উপযুক্ত । 
মন্মগোয়া ও পাঞ্জী পট্গিজদিগের ভারতরাজ্যের 
রাজধানী; গোয়াইজদিগের আচার ব্যবহার 
দেখিতে হইলে, তথায় যাওয়া! আবশ্টক | হুধলি 
লিঙ্গায়ৎদিগের তীর্থস্থান। বিজয়নগরে মাধবা- 
চার্ধ্য ষড় দর্শন সংগ্রহ করেন এবং তাহার অনুজ 
ভ্রাতা সায়ণাচাধ্যের তত্বীবধানে খখেদ-ভাষ্য 
প্রণয়ন করেন। বিজয়পুর এক সময়েহিন্দুতীর্থ 
ছিল। কিছুকাল পরে ইহা! আদিলপাহীদিগের 
রাজধানীতে পরিণত|হয় এবং এক্ষণে তাহাদিগেরই 
স্মৃতি জাগরূক করিয়াদিতেছে ; নকল স্থানের 
পৌরাণিক প্রবাদ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে! 
ক্কন্দপুরাণাস্তর্গত ভীমখণ্ডে দক্ষারাষের মাহাত্ম্য 
এবং ত্রহ্মাগুপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাক্প্যে গোদা- 
বরীর, সপ্তগোদাবরী-সঙ্গমের,কোটিফলীর ও ভদ্রো- 
চলের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে । তত্তগু স্থলের 
উৎপত্তি বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল । এক্ষণে, 
মহোদয়গণ ! পূর্বের ন্যায় তীর্ঘদর্শনের তৃতীয়াংশ 
পাঁঠ করিলে শ্রমকে সফল জ্ঞান করিব । 
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(তৃতীয় অংশ।) 
নামক বদলি উপলক্ষে মাদ্রাজ হইতে ব্রিটীশ ইপ্ডি- 
য়ান্‌ নেবিগেশন্‌ কোম্পানীর গোয়ালপাড় ট্রীমারযোগে 
বিশাখপত্তনে আসিতে বাধ্য হই। ১৮৯০ খুঃ ১৩ই 
আগ বুধবারে আহারান্তে ট্রীমারে উঠি এবং শনি- 
বারে বিশাখপত্তনে আনিয়া পৌছি। এই আমাদের 
গ্রথম কালাপানিত্তে ট্রামারে যাত্রা | আমরা তিন 
দিনন ট্রীমারে বাল করিয়াছিলাম । সমুদ্র যাত্রায় 
আমোদ ও কষ্ট দুইই আছে। নীলাশ্বু দর্শন ও বিশুদ্ধ 
বায়ু দেবন কবিতে করিতে আনাই আমোদ, কিন্ত 
স্বধন্মনিরত হিন্দ্দিগের আহারাভাবই কষ্ট । আমরা 
রহস্পর্তিবার ও শুক্রবার ট্রীমারে পাকশাক করিয়া 
আহার করিয়াছিলাম, তাহাতে কষ্টের অনেক লাঘব 
হইয়াছিল । ডেক-আরোহী গরিব যাত্রীদিগের বিশেষ 
কষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা দিবসে না পায় বসিতে, 
রাত্রে না পায় শুইতে, ইহার উপর আবার খালাসী 
তব্তারদ্িগের অত্যাচারের ক্রুটি নাই | অহিন্ছু ডেকৃ- 
যাত্রীরা অদ্ধ টাকা খরচ করিলে, দুই বেলা অন্ন আহার 
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পাইয়। থাকে । হিন্দু ডেক্-যাত্রীরা আপন আপন 
সঞ্চিত ফল? মিষ্টাম্নাদিতে কোন প্রকারে দ্বিন-যাপন 
করে। ট্রীমার রাত্রে চলিত, দিনে বন্দরে নোঙ্গর 
করিয়! থাকিত। রহম্পতিবার মন্লিপত্তন বন্দরে এবং 
গক্রবার কাকৃনাডা বন্দরে ধরিয়াছিল । বৃহস্পতিবার 
রাত্রে হাওয়া উঠিয়া একপশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, সেই 
সময়ে জাহাজ বেশ ছুলিয়াছিল। আমরা নূতন যাত্রী 
হইলেও সমুদ্র-শীড়া, বা গা বমী বমী করা, কিংবা জল- 
বমি হওয়ার কষ্ট জানিতে পারি নাই । ডেক-্যাএী- 
দিগ্রের মধ্যে অনেকেই সেই কষ্টে ভূগিতে হইয়াছিল । 
পর হইতে বিশাখপত্তনের সুপরনিদ ডল্ফিন্-নাজ, 
পাহাড়ের শিরোদেশ দু হইয়। থাকে । পাহাড়ের অগ্ধ 
মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করিলে, আমরা বোটে করিয়। 
পোট আফিপের ঘাটে আনিয়া নামিরাছিলাম এ 

ঘাটের উপর পোর্টসাফিসের ইমারত, ইহার উত্তর- 
দিকে এক পাহাড়শুঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতের তিনটি মন্দির 
&তিষ্টিত রহিয়াছে । ১ম»,--পাহাড়ের উপর পুর্বদিকে 
কোন মুসলমান লিদ্ধ পুরুষের সমাধির উপর মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আপামর নাধারণ লোকের বিশ্বান 
বঙ্গোপনাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপর উক্ত দাগ] 


বশাখপন্তন । ৩ 


সাহেবের সম্পুর্ণ আধিপত্য আছে, গ্রাত্যেক দেশীয় 
পোত লমুদ্রাভিনুখে ষাত্রাকালীন এবং প্রত্যাগমন' নময়ে 
নিনবার আপন আপন বোটের পতাকা উঠাইয়! ও 
নামাইয়! দার্গ সাহেবকে সম্মান গুদর্শন করিয়া থাকেন 
এবং প্রত্যেকেই সমুদ্রযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, 
রৌপ্যনিশ্মিত প্রদীপ প্রদান করিয়া থাকেন, গ্রাতোক 
শুক্রবারে দার্গার সম্মুখে দীপাবলী দেওয়া হইয়া থাকে; 
দার্গাটী বম্মদ্দিশালী তাহার সন্দেহ নাই । ২য়,-এই 
দার্গার পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর হিন্দুদিগের বেঙ্কট- 
্বামীর মন্দির । বিশীখ পত্তনের হিন্ছু-ব্যবসায়ীদিগের 
ছারা তিক্ুপতিত্বামীর অনুকরণে উহাতে মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ৩য়,-পাহাড়ের সব্ব পশ্চিমর্দিকে রোমান" 
কেথলিক-চার্চ । ইহা কোন্‌ বময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহ অবগত নহি ॥ | 
ধন্দরের ঘাট হইন্তে উত্তরদিকে বিশাখপত্তন সহর । 
এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশাখ-ন্বামীর অর্থাৎ কান্তি 
কেয়ের নাম হইতে সহরের নামকরণ হইয়াছে । কাগ্ডি- 
কেয়্গামীর মন্দির এক্ষণে সাগর-গর্ডে নিমগ্র হইয়াছে, 
যে স্থানে এ মন্দির ছিল, তথায় অগ্যাপি হিন্দ্ররা যোগ 
উপপক্ষে সাগর স্নান করিয়া থাকেন। সহরের নাম 
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হইতে জেলারও নামকরণ হইয়াছে । এই জেল। পূর্বে 
কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল । প্রথমে পাগুববংশীয় 
প্ী-কাঁকোল রাজার অধীনে ছিল, তৎপরে অন্ধ,রায়- 
বংশীয় মাহেন্দ্রী রাজাদিগের অধীনে ছিল। তদনম্তর 
উডিষ্যার গজপন্তি রাজাদিগের অধীনে আইনে | যষ্ঠ- 
দশ শতান্র মধ্যে গোলকন্দার ঝুঁতবশাহীবংশীয় | 
র্থ,__বাদমাহ এত্রাহিম্‌ শ্রী-কাকোল পর্যন্ত অপ্বিকার 
করিয়া লয়েন, তদবধি মুগলমান শাবনকর্তা শ্ী-কা- 
কোল থাকিয়া, বিশাখপত্তন শানন করিত । বগ্তদশ 
শতাব্ীর মধ্যভাগে বিশাখপত্তনে প্রথম ইংরাজের। 
বন্দর স্থাপন করেন। ১৬৭৯ খঃ আরঙ্গজেব বাদগাহের 
সহিত ইংরাজ বৰণিকদিগের মনান্তর ঘটিলে, ১৩ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে মুনলমান প্রতিনিধি বিশাখপত্তনে 
কোম্পানির কর্্মচারিদিগকে বন্দী করিয়া, বু'চী লুঠপাট 
করিয়া ল্ষেন, কিন্তু পর বৎসর জুলফিকর-রখা বাদ- 
গাহের হইয়া, গোলকন্দার স্ুবার অন্ধর্গত মান্দ্রাজ, 
মস্লিপত্বন্‌, মদ্পন্নমূঃ বিশাখপত্তদ্‌ গরভৃতি সদুদ্রতীরে 
হংরাক্ষ কোম্পানীকে অবিবাদে বাণিজ্য করিবার 
আদেশপত্র প্রদান করেন । পরে ১৬৯২খুঃ এপ্রোল মানে 
জুল্ফিকরতখা বিশাখপত্তন-বন্দরে ছুর্গ 'নন্মাণ করিয়া, 
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বহিঃশরু হইতে কোম্পানিকে অম্পত্তি রক্ষা! করিবার 
আদেশপত্র প্রদান করিলে, তাহারা তথায় একটি দুর্গ 
নিম্মাণ করিয়াছিল । ১৭৫৭ খ্‌ঃ বুসী জাঁহেৰ কর্ণাটিকের 
শাঁননকর্জী হইয়া, ইরাজদ্িগের নিকট হইতে বিশাখ- 
পত্তন কাঁড়িয়া লয়। পর বৎসর বুসী হাইদ্রাবাদদ অভি- 
মুখে গযন কত্রিলে, বিজগ্বনগ্রামে আনন্দরাজ ফরালি” 
দিগের হস্ত হইতে বিশাখপত্তন কাড়িয়া লয়েনঃ কলি- 
কাতা ও মান্দা হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে সংবাদ 
দিয়া আনাইয়া ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জনৃষ্টনের 
হস্তে বিশীখপত্তন দুর্গ সমর্পণ করিয়াছিলেন, মেই অবধি 
(বশাখপত্তন ইংরাজ শাপনাধীনে রহিয়াছে । ১৭৮৯ খ্বঃ 
নিজাম্‌ সলাবৎ-জঙ্গের সহিত মনস্লিপজ্জনে যে সন্ধি হয়, 
তাহাতে রুষ হইতে শ্রীকা-কোল পর্য্যন্ত ইংরাজের 
রাজ্যতূক্ত হইয়া যায়। 

বিশাখপত্তনের পুরাতন হুর্গের লীমার মধ্যে ভিষ্ট্ীকট 
জজের কোট, কলেক্টরের কোট? টেজরি মাজিষ্টেট 
কোট? নব্‌ মাজিষ্ট্রেট কোট? ভিন্ত্রীক্ট মুনসেফ কোট, 
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ আফিস্‌ ও ফেগঞ্টীর্ক্ক বিদ্যমান 
রহিয়াছে । এখন হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে 
বল্টেয়ার নামক স্থানে ইংরাঁজদিখের পৈম্যনিবান ছিল। 


৬ তীর্ঘদর্শন। 


এক্ষণে জেলার লাহেবরা তথায বাস করিয়া থাকেন 
এবং ডিবিনসনেল পব্লিক ওয়ার্কস্‌ ইঞ্জিনিয়ার অফিন, 
ও ইঃ কোষ্ট রেলওয়ের হেড আফিস্‌ হইর়াছে। 
বল্টেযারে বানোপযোগী গৃহ না পাওয়াতে, 
আমরা প্রথমে বিশাখপত্তনের পেগোডা স্রাটের গোসাল্‌- 
মেদ! নামক পুরাণ উদ্যাঁনবাটিতে থাকিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলাম । পুর্বে হহাতে বিজয়নগ্রামে রাজারা আনিয়। 
অবস্থিতি করিতেন । পরে বল্টেয়ারে তীহাদের বাটী 
তৈয়ার হইলে ইহা বিক্রয় হইয়। যায়। ঘরগুলি গ্রশস্ত 
হইলেও মেরামত নাঁপেক্ষ । বিশাখপত্তনের জল বান্ধু 
খুব উত্তম নহে, এখানকার জল শ্বভাবতঃ লবণাক্ত, 
কেবল কয়েকটি মাত্র কুপে মিউজল পাওয়া বায়। 
সহরগী সযুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া, বিশুদ্ধ বায়ু আট- 
মাস পশ্চিম-্দক্ষিণদিক হইতে বহিয়। থাকে এবং চারি 
মাস পুর্ব-উত্তরদিক হইতে বহিয়া থাকে | অক্টোবর ও 
নবেম্বর মাণে এখানে ঘোর বরা হইয়া থাকে | থাশ্মো- 
মিটার ৯* নব্বই ডিশ্রীর উপরে উঠেন! এবং ৬০ ডিগ্রীর 
নীচে নামেনা, কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে দূরে থান্দোমিটার 
১০০ একশত ডিগ্রীর উপরও উঠিয়া থাকে 1 এইস্থানে 
ম্যালেরিয়, বিসুচিকা বসন্ত, নুষ্ঠ এবং শ্লীপদ (গোদ) 
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ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

খাদ্য সামগ্রী বঙ্গদেশের ন্যায়। উত্তম আতপ 
তগুল আটসের হইতে দশসের, ঘ্বৃত দেড়সের হইতে 
একসের তিন পোম্বাঃ চিনি চারিসের হইতে ছয়সের, 
দ্াল নয়নের হইতে তেরসের, ময়দা আটসের, ছুগ্ধ 
আটমের হইতে দশসের টাকায় বিক্রয় হয় । তরকারি 
আলু, বেগুন, ছোট ছোট পটল, উচ্ছে, করলা, বিঙে, 
কাচাকলা, মোচা ও নানাবিধ শাক সবজী যথেষ্ট 
পাঁওয়। যায় । নারিকেল, আতা, পেয়ারা, বাতাবি, 
গোড়া ও পাতিনেবু ইত্যাদি নানাবিধ ফলও পাওয়া 
যায়। ভাঁঙ্গন, বাটা, ইলিনও বিবিধ প্রকার চিঙ্গড়ি 
ও নান! চিত্র বিচিত্রবিশি্ ছোট ছোট মৎ্স্যও যথেষ্ট 
পাওয়] যায় । সমুদ্রতীরে প্রায় সকল স্থানেই ধীবর- 
দিগের বান» তাহারা অনীম পাহনী, সামান্তি কাষ্ঠের 
ভেলা করিয়া, সমুদ্রের উপর ৩131৫ মাইল পর্য্যন্ত 
যাইয়া মংস্য ধরিয়া! থাকে । কলিকাতায় ঘুন্ুড়ির চড়ায় 
বর্ধাকাঁলে বানের যেরূপ উর্মি লাগিয়া থাকে, সমুদ্র 
কিনারার -সব্ধ্দাই নেইপ্রকার ভউশ্মি হইতেছে । সেই 
উর্মির উপর দিয়া কাষ্ঠভেল! দ্বারা উহার অনায়াসে 
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যাতায়াত করিতেছে, উহ? কখন একদিক মানুষ গ্রামীন 
উঠিতেেছে, অপরদিক জলের নিন্সে যাইতেছে, অথচ 
তাহারা টলিতেছে না, পায়ের উপর ভর দিয়! খাড়া 
হইয়। থাকে । 

সমুদ্রে বড় বড় কচ্ছপ ধরা পড়ে, তাহাদের পুষ্ঠের 
খুলির আয়তন ছুই হইতে তিন ফুট হইয়া থাকে । উহা 
মেছনি ও মাটিকাটা কুলিদিগের ঝুঁড়ির কার্ধ্য করিয়। 
থাকে। 

এখানে হিন্দুদিগের চারিটি প্রধান দেবংলয় আছে। 
প্রথমে যে দেবালয়টি পেগোডা নামক গ্ট্রীটের ধারে 
তাহ! কোদগ-রামন্বামীর। তথায় ধনুক হস্তে রাঁষ, 
লক্ষ্মণ এবং সীতা! বিরাজমান্‌ রহিয়াছেন | 

অস্ক-পল্লীনিবাসী চণ্তীক-যজ্ৰ-রাও এই মন্দির গ্রতিষ্ঠ' 
করেন। ইনি রাজা গোদানারায়ণ গ্জপতি রায়ের 
পিতার মাতামহ ছিলেন । এক্ষণে তাহার নিকট 
স্বন্ধীয় কোন আত্মীয় এ, ব, নরসিংহ রায়ের অধি- 
কারে আরিয়াছে । প্রতিষ্ঠাতা দেবালয়ের ব্যয় নির্ধা- 
হার্থ বত্রিশ শত টাকা আয়ের ছুইখানি গ্রাম অর্পণ 
করিয়া যান । দেবের নিত্য সেবার নিমিত্ত চারিজন 
তৈলঙ্গী বৈদিক, ছুই দ্রাবিড় বৈদিক, চারিজন অঙ্ক, 
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দুইজন রমস্ুইয়া ৰান্ষণ, চারিজন বাদ্যকর, চারিজন 
গারক, আটজন বাহক ও চারিজন মশালধারী নিয়মিত 
মাসিক বেতনে নিযুক্ত আছে। প্রাত্যহ সাতসের চাউ- 
লের অন্ন প্রস্তত হইয়া, ভোগ এবং সকালে ওরাস্রে 
নিয়মিত রূপে বেদপাঠ ও হোম হইয়া থাকে । আমরা! 
সন্ধ্যার সময় পুজা ও পুজার নিয়ম দেখিয়া! ও বেদগান 
নিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম । 

২য়। প্রধান রাস্তার উপর জগন্নাথঙ্গামীর মন্দির | 
এখানকার গরুড় পদ্মনাভ নামে কোন বদ্ধিষ্ঠ বণিক 
পুরুষোত্তমের জগম্নাথদেবের অনুকরণে এই মন্দির 
নিশ্মাণ. করাইয়াছিলেন, তিনিই নিত্য সেবার ব্যয় 
নির্ধাহ করিয়া থাকেন । আষাঢ় মানে শুরু দ্বিতীয়ায় 
দেবের রখোত্সব হইয়া থাকে । 

৩। উশ্বরঙ্গামী অর্থাৎ শিবমন্দির । এখানকার 
বণিকগণ ইহ] স্থাপন করেন । তাহারা চাদ] করিয়। 
দেবের নিত্য সেবার ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন । এখা- 
নেও বেদপাঠের উত্বম বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যহ 
অভিষেকের সময় যজুর্ষেদী “নমকত চমক” মন্ত্র পাঠ 
হইয়া থাকে | দেবীর পূজার বময় সুক্ত', ভুনুক্ত' 
পাঠ এবং কপূুররালোকে আরতির সময় “পরাহিত' 
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মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্ত্রপুষ্প গুদান নময়ে “মন্ত্রপুষ্প” 
পাঠ হয়, এইরূপ সকল মন্দিরেই হয়, তবে বিষুতমদিরে 
অভিষেকনময়ে পুরুষনুক্ক' পাঠ হইয়া থাকে | বিধুঃ 
ও শিবমন্দিরে দেবীপুজায় একই প্রকার শ্রীনুক্ত' পাঠ 
হইয়া থাকে ॥ 

৪র্থ | ্ বেঙ্কটম্বামীর মন্দির | ইহা পুর্কেই উক্ত 
হইয়াছে । 

এখানে অনেক ম্মার্ভ বৈদিক পগ্ডিত বাস করেন, 
তাহাদ্িগের মধ্যে অনেকেই যজুর্সেদীর আপস্ত ন্ত-গুছা- 
সুন্র-মতাবলশ্বী এবং অনেকেই বেদ ও উপনিমদ্‌ উত্তম- 
রূশ আরৃত্তি করতে পারেন । তাহাদিগকে আমন্ত্রণ 
করিয়া, কয়েক দ্রিবন বেদপাঠ শুনিয়াছিলাম। তাহারা 
নৈত্তিরীয় উপনিষহ, নমকং, চমক অরুণনুক্ত, প্ুরুষ- 
সুক্ত। শ্রীমুক্ত, ভুনুক্ত, অণ্বমেধ প্রকরণ ও আশীষ-মন্ত্ 
সমস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহারা অতি অল্পেই 
সন্তুষ্ট হন। নবরাত্রের সময়ে ষষ্ঠী) বপ্তমী, অষ্টমী এবং 
নবমী এই চারি দিবস ছুই ঘণ্টা কারয়। স্বস্তি পাঠ 
করিয়াছিলেন । 

বেদপাঠ করিবার নময় ৰাক্ষণেরা দুই সারিতে 


পপ প্র টপ পপ ৯৮০ ০০৯ পপ প্রাপক 


ক 91)090, 
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বিভক্ত হইয়া উপবেশন করেন | একদল একচরণ 
আরৃত্বি হইলে, অপর দল দ্বিতীয় চরণ আরতি করিয়া 
থাকেন, সুতরাং তাহারা শ্বান লইতে সময় পান ও 
দুই হইতে চারি ঘণ্ট। অনায়াসে বেদগান করিয়াও 
ক্লাম্ত হইনা পড়েন না । দশটি বৈদিক একত্রে বেদ 
গান করিতে থাকিলে, পাচশত ফুট অন্তর হইতে উক্ত 
বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বেদ 
পাঠের প্রথা নাই » বিবিহাদি কার্যে যে নকল বৈদিক 
মন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাও প্রক্কতরূপে উচ্চা- 
রিত হয় না। এপ্রদেশের অঙ্চকেরা সংস্কৃত না জানি- 
লেও, পুজার বৈদিক মন্ত্র যথা, নমকং চমকৎ পুরুষ- 
ন্ুক্ত, ভূনুক্ত, মন্যসুক্ত, পরাহিতসুক্ত ও মন্ত্রপু্পাদি 
অতি পরিষ্ষাররূপে পাঠ করিয়া থাকেন। ব্বেদের 
চ্চা যাহা কিছু এই প্রদেশেই আছে বলিলেও অতুযুক্তি 
হয়না! তৈলঙ্গ ও তামিল গরদেশে কুষ্ণ-যজুব্েদী 
ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, তাহারা আপক্তম্ম গৃহসত্র 
মানিয়া চলেন । ূ 

এইস্থানে বলা আবশ্যক, শারদীয় পুজাকে এ 
প্রদেশে নবরাত্র ব্রত কহিয়া থাকে । আমরা যদিও 
ঠিক নবরাত্র ব্রত করিতে পারি নাই, কিন্তু ষষ্ঠী হইতে 


ছি তীর্ঘদর্শন। 


নবমী পর্যন্ত যথানিয়মে পূজা করিয়াছিলাম | সাতজন 
বৈদিক ত্রাঙ্গণ ব্রতী ছিলেন । তন্মধ্যে একজন পৌর” 
হিত্য করিরাছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তত্ত্রধারক হইয়া. 
ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ললিত-পারাম্ণের অর্থাৎ 
অগন্ত্যরুত হয়গ্রীব মূত্তির স্টোত্র প্রত্যহ তিনবার পাঠ 
করিয়াছিলেন । চতুর্থ ব্যক্তি খখেদোক্ত মন্যসুক্ত চারি- 
দিনে অষ্টাধিক শতবার পাঠ এবং পঞ্চম ব্যক্তি প্রত্যহ 
শত অষ্টোভ্রবার শ্রীনৃক্ত পাঠ করিয়াছিলেন । ষষ্ঠ 
ব্যক্তি মহিন্গ খধষি ওরফে পুষ্গদন্তরূত মহিন্স্তব 
চারি দিবমে বার বার পাঠ করেন । নপ্তন ব্যক্তি পঞ্চ 
অক্ষরী শিবমন্ত্র “ও নমঃ শিবায়ঃ” চারি দিবসে দ্বাদণ 
নহত্রবার ধ্যান করিয়াছিলেন। স্বর্ণ প্রতিমা স্থাপন 
করিনা, ষোড়শোপচারে পুজ। হইয়াছিল । নৈবেছ্ের 
হাঙ্গামা বিশেষ ছিলনা, রাত্রিতে পুজান্তে অন্নের প্রধান 
ভোগ হইত । নন্ধ্যার সময় বারজন বেদগায়ক স্বস্তি 
পাঠ করিতেন । 

রবিবার সন্ধ্যাকালে, তাহারা চিতি, শিক্ষা, তরন্ধ 
বিদ্যা, ভূগুবল্লী ও নারায়ণ উপনিষদের প্রথমাতশ 
গাইয়াছিলেন। পোমবার সন্ধ্যার নগয় “নক্ষত্র-ইষ্টি' ও 
*অগ্িহোত্র পন্নম্* গ্রাইয়াছিলেন। মঙ্গলবার রাত্রে 
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পুরোডাশের প্রথম অদ্ধ ও নারায়ণ উপনিষদের 
অবশিষ্টাংশ, বিশ্বর্ূপ ঘন' গাইয়াছিলেন। বুধবারে 
“আরুণম্*ঃ 'অপবদন্তি ক্রমন্ঠ যজুর্ধেদ ৰাক্ষণের তৃতীয় 
অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'ন্নম্‌” দ্বিতীয় অষ্টকের প্রথম 
ও পঞ্চম “পন্নম্‌*, চতুর্থ অই্টকের সগ্ডম্‌ পন্নম্‌” ইত্যাদি 
অরুণয়ের প্রথম পন্নম সগমিত মন্ত্রের প্রথম অষ্টকের 
দ্বিতীয় পন্নম্‌ যথাক্রমে গাইয়াছিলেন | 
_ উক্ত প্রকার বেদগানকে এপ্রদেশে স্বর্জিবচন কহে । 
স্বস্তি গান শেষ হইলে, আরতি হইতঃ তৎপরে মন্ত্র 
পুষ্পের সহিত শ্রীনুক্ত ভূনুক্ত পাঠান্তে পুম্পগুলি প্রদা- 
নাম্তর পুজা শেষ হইত । তৎপরে আমন্সিত মকলে 
মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক প্রাস্থান করিলে, পুর্কোক্ত অন্রের 
মহানৈবেছ্য ভোগ দেওয়! হইত, তাহার পর ব্রতীগণ 
উহা! আহার করিতেন । 

দশমীর দিবনে পঞ্চাশজন বৈদিক ৰাক্ষণ আলিয়া, 
নিরগুণ কার্ধ্য সমাধা করেন। তাহার গৃথক ঘরে 
অন্নাদদি পাঁক করিয়া, দেবীকে ভোগ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তৎপরে কলে আপন আপন নির্দিউ স্থানে 
বলিয়া বমস্বরে বেদ গ্রাইয়া অন্ন আহার করিলে। নির- 


ঞণ কার্ধ্য নমাধা হইল । 
১ 


১৪ তীর্ঘদর্শন | 


এখানে বলা আবশ্বক, সপ্তশতী পারায়ণের 
পগিতাভাঁবে সপ্তশতী পাঠ হয় নাই, যেহেতু বৈদিক 
ৰান্গণেরা পুরাণাদিতে অনভিজ্ঞ । 

এ প্রাদেশে বৈদিকদিগের মপ্যে পঙ্খবলির প্রথা 
মাই, তবে কদাচ পুজেগি কামাদিধাগে ৰলি হইয়া 
থাকে । 

দক্ষিণদেশে অনেকগুলি দেবালয় দন্দর্শন করিয়!, 
আনুপন্ধান করিয়াছি, কিন্ত কোথাও পশুবলির কথ! শুনি 
মাই। বিজয়নগরের মহারাজের বগিতে নবরাত্রত্রতে 
তিন দিবসে তিনটি পশ্ুৰলি হইয়। থাকে, কিন্তু তাহাতে 
তৈলঙ্গী বৈদিক ৰাক্ষণ লিগ খাকেন না, উত্কল ৰক্ষে 
ণেরা ৰলিকার্ষয নমাধা করেন । মহিশ্রে চামুণ্ড! দেবীর 
মন্দিরে নবরাত্র ত্রতে অথবা অন্য কোনও সময়ে পশ্ু- 
হনন হয় না। নারায়ণবনের মহিষমর্দিনীর ও রামে- 
শ্বরের মহাভদ্রকালীর মন্দিরে পশুলি হইয়া থাকে 
বটে, কিন্তু পূজারী ব্রাঙ্গণ একার্ষে লিগ্ত থাকেন না । 
পুর্বে গোয়ালিয়ারে অবস্থানকালে জানিতাম যে, 
সেখানেও ৰাক্ষণেরা পশু ৰলি করেন না। এক্ষণে 
স্প্ প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র দেশ হইতে 
দক্ষিণ ভারতে ৰান্ষণদিগের মধ্যে বলিদানের প্রথা 
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নাই; কেবল উত্কল দেশ হইন্তে পূর্বাভিমুখে ও উদ্ভর 
ভারতে এ প্রথা প্রচলিত আছে । 

অন্যত্র বলিয়াছি, শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী শুদ্রেরা। 
ছাগ, কুন্গুট, মেষ এবং নর্ব্প্রকার মত্ত যথেষ্ঠ পরি- 
মাণে ব্যবহার করে । 

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ পরশ্রমশীলা, 
তাহারা আপনারাই গুহকম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 
ৰান্ষণের! অপর জান্তীর জলগ্রহণ করেন না) বণক্ধণী 
দেবীরা.জলাশয় হইতে মন্তকে করিয়া জল আনয়ন 
করেন, কিন্ত কুষাজেলার শ্ত্রীলোকেরা ক্ন্ধে করিয়া 
জল আনয়ন করে । বান্ষণ ও শতশূদ্রের স্্রীলোকেরা 
প্রকাশ্য পথ দিয়া দেব দর্শনে ও পরম্গরের বাণীতে 
যাতায়াত করেন, কিন্তু তামিল দেশের শ্ত্রীলোক- 
দিগের ন্যায় নকল কার্যে পথে বাহির হন না। 

তৈলঙ্গ দেশে বান্ষণীদিগের বন্ত্রপরিধান-প্রণালী 
জ্রাবিড় ৰান্গণীদিগের তুলনায় ভিন্ন, ইহারা কাছ দিয়। 
থাকে কিন্তু কাঁছ। দিবার প্রথা অন্য প্রকার এ জেলায় 
কঞ্চুক অর্থাৎ কাচুলি পরিধানের প্রথা না থাকিলেও, 
ধাহারা গোদাবরী ও রুষ্জাজেলা হইতে আমিয়াছেন, 
তাহাদিগের স্ত্রীগণ উহা পরিধান করেন | এখানে বল] 


১৬ তীর্ধদর্শন। 


আবশ্যক এইস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে বঞ্চুকের ব্যব- 
হার উঠিয়া গিয়াছে । মস্তক অবগুঠন করিবার প্রথা 
নাই, সধবাঁদিগের ললাটে নিন্দরের পরিবর্তে কুক্কুম 
ও গলায় মঙ্গলনুত্র ও বাম হস্তে লৌহের পরিবর্ডে 
পদদ্ধয়ের মধ্যমায় রূপার বা কাংসের কড়া ব্যবহার 
হইয়া থাকে । 

দেশীয় বালকদদিগের শিক্ষার নিমিত্ব এই স্থানে 
একটি হাইস্কুল এবং এক, এ, পর্ঘ্যস্ত একটি কলেজ আছে । 
খীধন্মাবলহ্বী নিঃসহায় বালক বালিকাদিগের জন্য 
ছর্টিই অর্ুফেনেজ আছে, তাহার একটিতে. একশত 
ত্রিণটি বালক ও অপরটিতে একশত কুড়িচী বালিকা 
শিক্ষা পাইতেছে। অপর যে দুইটি মিপরন্স্কল আছে, 
তাহাতে নকল বর্ণের বালকের! শিক্ষা পাইয়া! থাকে । 
কলেজবাগির সন্পিকটে সাধারণ দরিদ্রাবান আছে। 
তথায় শতাধিক অন্ধ, খঞ্জ, অতুর এবং রুদ্ধ জাতি" 
নি্বশেষে শ্রামাচ্ছাদন পাইয়। থাকে । 

একটি হস্পিটেল আছে, ইহাতে আপামর পাধারণে 
যথেষ্ঠ চিকিৎসা এবং গুমধাদি পাইয়া থাকে । 

এই স্ঠীন হইতে চারি মাইল দূরে লবণের কারখানা 
দেখিতে যাই । এপ্রেল হইতে জুন মান পর্যন্ত কার 
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খানার কার্য চলিয়া থাকে, অতএব আমর লবণ 
প্রস্তুত হওয়! দেখিতে পাই নাই | খাল খনন পুর্ধবক 
সমুদ্রের জল আনাইয়া প্রতি বসর উক্ত কয়েক মাসের 
মধ্যে দুইলক্ষ হইতে আড়াই লক্ষমণ লবণ গ্স্তত হয়, 
লবণ তৈয়ার করিতে প্রতি সণে দেড় আন! খরচ হয় | 
কারখানা হইতে বাজারে আবিতে গরতিমণ ঢুই টাকা 
এগার আনা দিতে হয়। গবর্ণমেন্ট ডিউটী অর্থাৎ কর 
আড়াই টাক হিনাবে লয়েন বাকি তিন আনার মধ্যে 
পবৃলিক্‌ ওয়ার্কস্নালা মেরামত ও অস্থায়ী চালার 
নিমিত্ত ইংরাজী চারি পাই এবং কনৃট্যাকৃটর দুই আনা 
আট পাই পাইয়! থাকেন। ঠিকাদারও ফিমণে খরচ 
বাদে এক আনা লাভ করিতেপারে মাত্র ৷ গবর্ণমেন্টের 
মনপলি (একচেগীরা) নামে যে লবণের কারখানা আছে, 
নরকারের তত্বাবধানে তাহাতে প্রায় একলক্ষ মণ লবণ 
প্রস্তুত হয় । ইহার উদ্দেশ্য এই, ঠিকাদারকে দেখান 
হইতেছে যে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ 
এবং যদি ঠিকাদার লবণ প্রান্তত করিতে নিয়মিত যত্ত 
না করে, তাহ! হইলে তাহাদের ঠিক] কাড়িয়া লইয়া 
গবর্ণমেন্ট ন্বয়ং নিজ বন্দোবস্ত প্রস্তত করিয়া সুলভ 
মূলো বিক্রি করিবেন উক্ত কারখানা হইতে গবর্ণমেণ্টের 


১৮ তীর্ঘদর্শন। 


ছয় হাজার হইত্তে দশ হাজার টাকা আয় হইয়া! থাকে। 
গবর্ণমেন্ট ডিউটি হিনাবে প্রতি বৎসর লবণ হইতে 
পাঁচলক্ষ টাকার উপর পাইয়া থাকে । যদি লবণের কর 
দিতে না হইত, তাহা হইলে অদ্ধ আনায় একসের 
পাওয়া যাইত । 

ডলফিন্নোজ নামক পাহাড়ের উপর অনেকগুলি 
পাঁক। বাটীর চিহ্রু রহিয়াছে, উপরে উঠিতে পরিক্ষার 
পাকা রাস্তাও আছে । এ স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। 
এখন তাহার পরিবর্থে তথায় এ, বি, নরনিংহরায়ের 
ফ্যাগ্‌ ষ্টাপ্‌ রহিয়াছে। উক্ত পাহাডের উপত্যকায় 
রাজ] জি, ন, গজপন্তি রায়ের পুষ্পোদ্যান। এখানে 
কয়েকটি ঝরণা আছে, গ্রীষ্মকালে অনেকেই ঝরণার 
বিশ্ুদ্ধ জলে স্নান করিতে আইনেন। পাহাড়ের উপর 
হইতে বভুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় । 

এখান হইতে চারি মাইল দূরে সিংহাচলের পূর্ধৰ 
দক্ষিণ গায়ে একটি বরণ? আছে, পূর্বে এস্থানে মাপব 
আসামীর মন্দির ছিল। এই ধারা পুণ্যতীর্থ বলেয়। 
অনেকে ইহাতে স্নান করিতে আইলেন, পর্বতের যে 
স্থান হইতে ধারা গড়াইয়। আনিতেছে তথায় নানাবিধ 
সুশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ থাকায় স্থানটি অতি 
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মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে । আমরা এক বিদস 
উক্ত ধারায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম, স্নানের নময় 
কোন বৈদিক ৰান্ষণ যথারীতি সঙ্কল্প ও তর্পণাদি ক্রিয়া 
নম্পন্ন করাইয়াছিলেন । আমরা ধারায় স্নান করিয়া 
প্রীতিলাঁভ করিয়াছিলাম । মাধবন্থামী হইতে ( অথব। 
মধুরেব ইতি মাধব) মাধবধারা এই নাম করণ হই- 
যাঁছে। তথায় নিত্য বনম্ত বিরাজমান, ধারার অদূরে 
একদী গুহ! আছে, সাধারণ লোকের বিশ্বান অদ্যাপি 
এ গুহায় মাধবন্বামী বিদ্যমান আছেন । বিজয়নগরের 
বর্তমান মহারাজের পিতামহ নারায়ণ রামু বারাণলী 
ফাইবার পুর্বে মশালের আলোকের সাহায্যে উক্ত 
গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মশা- 
লের আলোক পুনঃ পুনঃ নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি 
প্রতিনিরৃত্ত হইতে বাধ্য হয়েন । 

বিশাখপত্তনের অন্তর্গত দিংহাচলে পস্মনাভ বিজয়- 
নগরের নিকট রামতীর্ধ, ইত্যাদি কয়েকটি গ্রনিদ্ধ তীর্থ- 
স্থান পন্দর্শন করিয়াছিলাম | তাহাদিগের যতকিঞ্চিৎ 
বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে । ছুই মাম মাত্র এইস্থানে 
্বস্থিতি করিয়৷ ছিলাম, অতএব বিশেষ কিছুই জ্ঞাত 
হইতে পারি নাই। 


সিংহাচল। 


১৮৯০ খুঃ ৯৩ই দেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে ভগ- 
বান বরাহ-নলিংহঙ্গামীর অন্দর্শনে যাই | বিশ্বাখপত্বন 
হইতে পশ্চিগ-উত্তর ১* মাইল দূরে পিংহাচল নামক 
পাহাড়ের পশ্িম অংশে স্বামীর মন্দির । পূর্বোঞ্ত 
মাধব-ধারা উক্ত পাহাড়ের পুর্ঘভাগে অবস্থিত, তথা 
হইতে শ্বামী দর্শনে যাইবার নিমিত্ত ঝাধান লিড়ি 
আছে? পাহাড়ের নিন্ন ভাগ হইতে শিখরদেশ পর্যন্ত 
১৮০০ ধাপ এবং শিখরদেশ হইতে পশ্চিমদিকে ৭০০ 
সাতশত ধাপ নামিলে নিংহাচল নামক পল্লীতে আগা 
যায়, ধাহার1 উক্ত ধাপ দিয়া উঠিতে নমর্থ তাহারাই 
মাধব ধারা হইরা স্বামী সন্দর্শনে যাইতে পারেন । 
পশ্চিমদিক দিয়! উঠিবার যে নকল ধাপ আছে, তাহা 
প্রশস্ত এবং ১৫টি হইতে ২০টি ধাপের পর বিশ্রাম 
কারণ চাতাল অ]ুছে । আমরা যদ্দিও ধাপের নংখ্য 
গণনা করি নাই বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত সুরে শুনিলাম যে 
নিম্ন হইতে নিংহাঁচল পল্লীর সম্মুখের ফটক পর্যন্ত ৮৮০টি 
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মাত্র ধাপ আছে, আমরা উক্ত ধাপদিয়। উঠিয়াছিলাম | 
ধাপের ধারে ধারে অনেকগুলি ছোট ছোট ঝরণা 
দেখিতে পাওয়া যায় । অর্ধেক রাস্তা পার হইলে হনু- 
মন্তদ্বার নামক ফটকের নিকট পিচিকা ও আকাশ- 
ধারা নামে ছুইগি ঝরণা আছে, তাহার পর বেত্রবতী 
ও বেগবতী নামে ছুই ধারা দেখিতে পাওয়! মায় । 
উক্ত ধারার মধ্যদিয়া অতি অল্প পরিমাণে জল নির্গত 
হইতেছে । 

আমর! নিংহাঁচল পল্ভীতে আপিয়া প্রথমে পশ্চিম- 
বাহিনী গঙ্গাধারার দিকে গমন করি । বামদিকে 
গোদাবরী ও দক্ষিণদিকে চক্রধারা পার হইয়া গঙ্গা 
যমুনা ও সরন্বতীর সঙ্গম ধারার গন্ত্িকটে পৌছিয়া 
কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের পর শরীর শীতল হইলে পুণ্য- 
তোয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাধারায় অবগাহন করিয়। শান্তি 
লাভ করিয়াছিলাম । 

বরাহ- নৃনিংহঙ্বামীর আবির্ভাব ও তাহার পুজা- 
পদ্ধতি ক্ষেত্রমহাত্্যে যেরূপ বণিত আছে, তাহা এস্থলে 
বল আবশ্টীক বোধে বংক্ষেপে প্রদত্ত হইল | বরাহ- 
ঘণিংহদেব লক্ষ্মীর সহিত এই ক্ষেত্রে আদিয়া বাস 
করিলে পর গঙ্গা, যনুনা ও নরম্বতী অন্তঃনলিলা হইয়া 


২২ তীর্থদর্শন | 


এই স্থানে আবিভূতা হইয়াছেন । এই খঙ্গা ধারায় 
স্ান করিয়া তর্পণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
হয়। চন্দ্র ও নুুর্য্য গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র-তীর্ঘে শত 
ভার শ্বণ দানে যেফল, এখানে সামান্য দানে সেই 
ফল। কার্তিক মাসে গয়াধামে লক্ষ বাল্ধণ ভোজন 
করাইলে যে ফল, এখানে একটি বাক্গণ ভোজন করা- 
ইলে নেই কল। অন্যত্র দশ হাজার গো দানে যে ফল, 
এস্থানে একটি গো! দানে দেই ফল। মাঘ মাসের মকর 
নংক্রান্তিতে পীয়াগের ত্রিবেণী ম্নানের যে ফল, এখানে 
গঙ্গা! ধারায় স্নান করিলে সেই ফল। তিন গ্রাহরে 
তিনবার গঙ্গা ধারায় স্সান করিলে কুষ্টরোগীও অব্যা- 
হতি পাইয়া থাকে। গায়াগে ভিবেণীতটে ও গয়ায 
ফন্তুনদীতটে ও বিষুপাদরপস্সে শ্রান্ধা এবং পিগুদান 
করিলে যে ফল, এই ধারায় কন্যা মানে পিতৃপঙ্গে 
পিওদানে সেই ফল। 

ভক্তপ্রবর প্রহ্বাদের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন 
এবং উহা মহাভারতে শ্ীমন্ভাগবতাদিতে সবিশেষ বণিত 
থাকিলেও, দিংহাচলে ভগবানের আবির্ভাবের বিষয় 
বর্ণনা করিতে হইছে তদ্িষয় পুনঃ প্রয়োজন হইতেছে । 
সেই গাচীন ভক্ত প্রবরের উত্পীড়নের কথা শুনিতে 
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বোধ হয় পাঠকদিগের অরুচিকর হইবে না; বিশেষ 
ভগবানের কথা পুরাতন হইতে পারে না। 

পুরাকালে জয় বিজয় দ্বারপালদয়, সনকাদি খষি- 
দিগকে বিষু-আলয়ে প্রধেশ করিতে বাধা দেওয়ার 
ননক বিঞুতর শাপে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ গদা সাহায্যে 
ত্রিভুবণ জয় করিলে, দ্রেবতাদ্দিগের হিত কামনায়, 
বিরিধিঃ। ভগবান্‌ বির শরণাপন্ন হইলে ভগবানের 
নাসারন্ধ, হইতে মহাবিঞ্ু১ক্ষদ্র বরাহরূপে নিষ্ক্ান্ত হইয়! 
ভয়ঙ্কর বরাহমুন্তি ধারণ করেন । তদনন্তর পাতাল- 
পুরে গমন করিয়া দ্রাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন 
কনিষ্ঠের অকম্মাৎ স্বত্যু নংবাদে হিরণ্যকশিপুও বিঝুব- 
দ্বেষী হইয়া ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে বিদ্ধা 
গিরির এক নিভৃত স্থানে অযুত বত্নর ঘোর তপস্ঠার 
পর পিতামহকে নত্তষ্ট করিয়া অভিলঘিত বরপ্রাপ্ত হইলে 
স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপুর্কাক ত্রিতৃবন নিজ অধীনে আনিয়া 
একাধিপত্য স্থাপন করেন, এমন কি ইন্দ্র গুভৃতি দিকৃ- 
পালগণও তাহার আজ্ঞাকারী ছিলেন। প্রহ্লাদ নামে 
তাহার এক পুজ্্র জন্মে। পঞ্চম বর্ষে মৌক্সীবন্ধনের 
পরই তাহাকে দৈত্াগুরু, কাব্যের গত্র ষগ্ডামার্কের 
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নিকট অধ্যয়নার্থ পাঠান হইয়াছিল। প্রবাদ তীক্ষ 
বুদ্ধি, স্থিরপ্রাতিজ্ঞ ও স্বভাবতই বিষুপরায়ণ ছিলেন । 
প্রথমতঃ গুরু খড়িতে স্বরবর্ণ লিখিয় গ্রহ্কাদকে “নমঃ 
শিবায়” কহিয়া স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে ' কহিলে, 
তিনি কিছুতেই উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন না অথবা 
বর্ণমালার অক্ষরও শিখিলেন না। তিন দিব মিষ্ট বাক্য 
এবং ভয় প্রদর্শনের পর গুরু তাহাকে "নমঃ শিবায়” 
উচ্চারণ করাইতে অক্ষম হইয়া, হিরণ্যকশিপুকে তদ্ি- 
ষয় জ্ঞাপন করিলে, ঠদত্যরাজ প্রন্কাদকে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন। পরে প্রশ্কাদ রাজনভাম্ন উপস্থিত হইলে 
তিনি পুভ্রকে অঙ্কে লইয়া মস্তক আত্রাণ করণান্তর মধুর 
ভাষে কহিলেন, পুক্ত্র অদ্য গুরুনশ্নিধানে কোন্‌ অক্ষর 
শিখিয়াছ? প্রহ্কা্দ কহিলেন, ৰক্ষবাচক প্রণব নামে যে 
অক্ষর তাহাই শিক্ষা করিয়াছি । এতদ্যতীত অন্য বর্ণ 
অক্ষর নহে। বাচ্য ও বাচক অক্ষর, অর্কৃভূত অক্ষর, 
আর কুটন্থ অক্ষরই নারায়ণ ও অত্যুত্ম, তাহার ধ্যান 
করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে তাহার ধ্যান 
করে সে অনায়ামে ইহ ও পরলোক হইতে পরিক্রাণ 
পায়। যাহাকে বর্ণমালার অক্ষর কহিতেছেন তাহা শিক্ষা 
করিলে, ইহলোক কিম্বা পরলোক কিছুই প্রাপ্ত হওয়া 
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যায় না, ইহ প্ররুত জানিয়া আমি বর্ণমালার অক্ষর 
ত্যাগ করিয়াছি। হে দেবতারিপু-বরীয়! £ও নমঃ 
নারায়ণায়” এই অগ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিলে অষ্টনিদ্ধি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিত! গুরু অন্য অক্ষর শিখাইতে 
চাহেন উহা! শিখিতে আমার ইচ্ছা নাই । আপনিও “ও 
নমঃ নারায়ণায়* এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিতে থাকুন | 
যিনি উক্ত অগ্টাক্ষর মন্ত্রের শিক্ষা দেন তিনি গুরুর 
গুরু ; আর যিনি নীতিগার্গ উপদেশ দেন তিনি প্রকৃত 
গুরু | 

হিরণ্যকশিপু পুজ্ের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ঘ্তধুক্তাি স্ুশ স্থলিয়া উঠিলেন; পরে পুরোহিতকে 
নশ্বোধন করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! অতঃপর অঙ্ক 
হইতে প্রঙ্কাদকে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এই ক্ষন 
বালকের চেষ্টা দেখিলে । পরে পুত্রের দিকে কিরিল্পা 
কহিলেন, রে মুঢ় ! এই অফ্যুত ভক্কিপর বাক্য অনা- 
কর্ণিত হইর়াও তুই কোথায় পাইলি, আমি তোর বাক্যে 
বিস্মিত হইয়াছি। গুরুর উপেক্ষায় শিশুর চিত্তবিপর্যযয় 
হইয়া থাকে, তাহাই তোর ঘটিয়াছে। শিষ্যদিগকে 
তাড়ন দ্বারা শিক্ষিত না করিলে তাহার] ই সম্ভাষণ 
করিয়! রিগন্ডাইয়া যায়, বালকদিগকে আদর দেওয়া 
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উচিত নহে, তাহা হইলে তাহারা নষ্ট হইয়া যায় অতএব 
সর্দদ]! তাড়ন করিলে সদ্গুণাদিত হইবে; নীতিবেত্তার। 
এইরূপ কহিয়া থাকেন। 
প্রহ্লাদ পিতার বাক্য শুনিয়া বিনীতভাঁবে কহিলেন, 
বালক কি তাড়নে গুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? সকল জীবের 
নহজ গুণ আছে । দেহিরা প্রকৃতির দ্বার গুণত্রয়যুক্ত 
হইয়া থাকে ও সেই গুণানুসারে শরীরি কম্ম করিয়া 
থাকে। সত্বগুণ জ্ঞানের কারণ ও সুখকর, রজোগ্ুণ 
তৃফ্ণ। ও রাগের কারণ এবং তমোগুণ মোহ উৎপাদনের 
কারণ £ কিন্ত নিগুণই মুক্রিপ্রদ ও নত্ব$ণ সংলারপগ্রাদ, 
ইহাই তত্বমার্গ। সাঁত্বিকেরা নর্ধভূতকে আত্মসম দেখিয়া 
ধনজতোক্ষ পরায়ণ হইয়৷ থাকে । রাজসিকেরা, রাগ 
ও লোভের বশীভূত ও ভিন্ন বুদ্ধির পরায়ণ হইয়া সব 
'ভূতকে শক্র মিত্র ভাবিয়া থাকে । তামসিকেরা মর্ধ 
গুণবর্জিত হইয়া সর্ধভূতের নিন্দা করিয়া থাকে, 
তাহার। নির্দয়চিত্ত হইয়া প্রাণীহিংনাদি কার্ষে ও চৌর্ধ্য 
রৃত্তিতে রত হয়। কিন্তু নিগুণ ব/ক্তিরা নদা আনন্দ 
*অনুভব করে ও পরম গতি পাইয়। থাকে । 
হিরণ্যকশিপু প্রন্মাদের বাক্য শ্রবণে অতিশয় জুদ্ধ 
হইয়া] কিঙ্কর দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই মুঢ়কে 
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এস্ঠান হইতে লইয়া! যাইয়! বেত্রাঘাতে ইহাকে শাসন 
কর । আগার পুভ্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না 1 কিঙ্কর- 
গণ রাজার আজ্ঞায় তথা হইতে লইয়! যাইয়। বেত্রাঘাত 
করিতে থাকিল। বালক বিষুকে স্মরণ করিয়? বেত্রা- 
ঘাতে কোন কষ্ট অনুভব করিল না । যেন হস্তভীকে 
ফুলমালার ছারা গরহার করিলে মালাই ছিড়িয়৷ খণ্ড 
খণ্ড হইয়া! যায় হস্তী কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রপ 
বেত্র সমস্তই নষ্ট হইতে থাকিল। তদৃষ্টে দৈত্য অনু- 
চরেরা বাকৃরোধ ও বিস্নিত হইয়া পুভলিকাধৎ দরণ্ডায়- 
মান রহিল । তখন হিরণ্যকশিপু অন্যান্য কিঙ্করদিগকে 
আজ্ঞা দ্রিলেন যে; উহাকে বধ করিতে পারিবে, মে 
পুরস্কার পাইবে । তখন তাহারা নানাবিপ অস্্রাদির 
ছারা তাহাকে প্রহার করিয়াও প্রঙ্কাদদের কিছুই 
করিতে পারিল ন!। অধিকন্তু বালকের দেহ হইতে 
অগ্নি সদৃশ গাভা নির্গত হইতে লাগিল | তখন হিরণ্য- 
কশিপুর আঁজ্ঞায় দিগ্গজ আনিয়া প্রহ্কাদকে দন্ত বারা 
প্রহার করিলে তাহার দম্ভ ভগ্ন হইয়া গেল ও সেই 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল । হিরণযকশিপু 
তদ্ৃষ্টে বিস্মিত হইয়া অতি বিষধর দর্প আনায়! 
পুক্্রকে বিষাগ্রিতে ভণ্মীভূত্ত করিবার মাননে; ঘর্পকে 
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ছাড়িয়া দিলে সর্প নদানন্দ প্রহ্কাদকে দংশন করিব! 
মাত্রই তপ্ত লৌহে দংশন করণ অনুভব করিয়া, পুন- 
দংশনে অক্ষম হইল । তদ্দর্শনে রাজাও আপন অঙ্গে অর্প 
দংশন কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন । তখন শুক্ষ কাষ্ঠ 
আঁনাইয়! বালককে তদ্দারা আরত করিয়া অগ্রি প্রদান 
কবাইলেন | অগ্নি প্রন্থলিত হইলে, রক্তাজের উপর চক্ত- 
বাকের ন্যায় অগ্রি মপ্যস্থ গুহলাদ বিষৃর ধ্যানে নিরতত 
কিয়া কি এক আপুব্ৰধ শোভা পাইতে লাখিল । 
দ্েত্যরাজ বিফল-মনোরথ হইয়া মন্ত্রীনভ। আহ্বান করি- 
লেন। তাহার! সভায় উপস্থিত হইণে তিনি চিন্তাতুর 
হইন। কহিলেন, হে মন্ত্রীপ্রবরগণ ! ইন্দ্র গাভৃতি দিক- 
পালগণ ও দৈত্যগণ নকলেই জাগার আজ্ঞাবহ হইয়া 
রহিয়াছে । বিধাতার শ্ষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবই 
নাই যে, আমার আজ্ঞা অবহেলা করিতে অমর্থ। আদ্য 
এই বালকের প্রভাবে যেরূপ ভীত, বিন্মিত ও নম্তপ্ত 
হইয়াছি, এরূপ পুর্বে কখন হয় নাই । এই কুলাঙ্গার 
ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আমার চিতচাঞ্চলা হইয়াছে | এই 
বুটিল অস্ত্রে মরিল না, এত গাবোধ দিলাম ও তাড়ন, 
করিলাম কিছুতেই আপন কুবুদ্ধি ছাড়িল না, বহুবিধ 
উপায়ে উহাকে শাসন করিতে অকুতকার্ধ্য হইয়াছ, 
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এক্ষণে কি করা কর্তব্য আপনার] তাহার সদুপদেশ 
প্রদান করুন। 

তখন মন্ত্রীরা এক বাক্যে কহিল দৈত্যরাজ ! 
বিশ্মিত হইবার কোঁন কারণ নাই, অস্ত্র কখন আপশ- 
নাঁকে ব্যথ। দিতে পারে নাই তাহা আমরা পুর্ধব হই- 
তেই জানি তবে অস্ত্র শন্ত্র হইতে আপনার আত্মজের 
ব্যথা কিরূপে সম্ভবে। যেহেতু কারণ গুণ-কার্ষ্যে 
নদাই বর্তমান থাকে, আপনি ৰন্গার বরে এক প্রকার 
অমর হইয়াছেন, প্রহ্নাদ আপনার আত্মজ বলিয়া 
অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহার নন্দেহ নাই। অতএব এই 
দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে আপনার ভয়ের কারণ কি? 
এই বালক ম্বভাঁবতঃ ইন্দিরা-রমন-ভক্ত ও সদ্গুণধুক্ত 
অতএব উহাকে শানন করিরার প্রয়োজন কি? পুন 
বায় তাহাকে গুরুগৃহে পাঠাইরা দিন, তথায় 1বদ্যা 
শিক্ষা করিলে অবাধ্যতা ক্রমে দূরীভূত হইবে । তৎ- 
শ্রবনে হিরণ্যকশিপু কোপ নম্বরণ করিয়৷ তুষ্টভাবে, 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন | দৈত্য গুরুরা প্রন্ধাদকে 
আপন আলয়ে লইয়া! গেলেন ও তথায় অতি সাবধানে 
স্যার শব্দ, নীতিশান্ত্র অন্বীক্ষিকী শাম দাম ভেদ দণ্ড 
উপায় চতুষ্টয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রন্কাদও তৎ” 
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সমুদয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ব করিয়া ফেলি" 
লেন। তখন টদত্য গুরুর। সুযোগ বুবিয়া প্রষ্কাদকে 
বলিতে লাগিলেন যে, তুমি নীতিশীল হইয়া আমাদের 
আদেশ মত কার্য করিলে আমরাও শ্রেরঃ লাভ করিব। 
আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে তুমি পিতৃ- 
কুলাচারী হও । নম্তান স্বধশ্মপরাঁয়ণও পিতৃকুলাচারী 
হইলে শ্রেয়ঃ লাভ করিয়। থাকে । তুমি দৈত্যকুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়, দানববংশ নাশকারীকে ভক্তি করিতেছ 
কেন? তুমি একুমতি ত্যাগ কর। দেই দানবারী 
বিমতাগ্রগণয, তিনি দ্েবগণের শ্রেয়ঃসরায়ণ ও অন্থরের 
বৈরী । তিনি কখনই তোমার ক্ষেমঙ্কর হইবেন না । 
অতএব হে রাক্ষতনয় ! তাহাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্ু- 
ধরের স্মরণ লওঃ তিনিই তোমাদিথের মঙ্গল গাধন 
করেন | 

ভগবদ্‌ প্রহ্থাদ ষগ্ডামাক্য প্রমুখ দৈত্যগুরুদিগের 
কথ শ্রবণ করিবামাত্র অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণমূল আচ্ছাদন 
করিয়। কহিলেন; হে গুরো ! আপনার বিপ্রবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নিখিল বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন 
করিয়া ৰন্ষবেত! হইয়াছেন, তবে, “গোপাল গোবিন্দকে 
বিশ্বাম করিব না” এ উপদেশ কিরূপে দ্রিতেছেন । 


সিংহাচল। ৩১ 


আপনাদের বিপরীত শিক্ষা ও পিতা মহাশয়ের যন্ত্রণা 
দেওয়া সন্বেও আমি হরির নাম শ্রবণ করিলে পুলকিত 
হই | তিনি কৃপালু, ভক্তবত্সল ও দুর্ধলের ৰবলঃ আমি 
তাহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। দেই 
বৈকুষ্ঠনাথ, ধাহাকে আপনারা দানবনাশন কহিতেছেন, 
তাহাকে ন্মরণ মাত্রেই আমি সর্ব ব্যথা হইতে নিক্চতি 
পাইয়া থকি | হে দৈত্যগুরে। । আপনারা কি দেখেন 
নাই যে পিতামহাশয় আমাকে ৰহু প্রকারে যন্ত্রণা 
দিয়াও আমার কিছুই করিতে পারেন না! । সেই ভক্ত- 
বদল দেব ও দৈত্য উভয়কেই বমভাবে দৃষ্টি করিয় 
থাকেন। যে কেহ তাহাকে ভক্তিযোগে পুজ। করেঃ 
প্রভুও তাহাকে রক্ষা করেন? ইহাও আপনার অবগত 
আছেন । স্বর্গ দ্বিবিধ, দৈব ও আস্তর; যেন্বর্গ হরিভক্তি 
দ্বারা প্রাপ্ত হওয়৷ যায় তাহাই দৈব, আর যাহা হরি- 
ভক্তিবিহীন কর্ম দ্বারা লাভ হয় তাহাই আস্মুর ৷ বেদ- 
বেদাঙ্গবেতা হইয়াও যদি কোন ৰাক্ষণ হরিভক্তি- 
বিবজ্জিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি বিষুপরায়ণ চণ্ড- 
লেরও সমকক্ষ হইতে পারেন লা । এই সমস্ত কারণে 
আমি ভক্তবৎমলকে অনুক্ষণ স্মরণ না করিলে তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারি না। প্রন্ধাদ এবংপ্রকারে আপন 


৩২ তীর্ঘদর্শন। 


গুরুদিগকে কহিলে, তাহার পুনরায় কহিলেন, এসপ্বন্ধে 
তোমার পিতাঁকেই অনেকটা দোষের ভাগী করিতে 
হইবে সন্দেহ নাই । ভুমি যাহ! বলিলে তৎসমস্তই সত্য ; 
তোগার পিতা মূর্খতা! প্রযুক্তই তোমার প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছেন । তোমার চিত্ত সর্বদাই পুরুষোত্মে ন্যস্ত 
রহিয়াছে তাহা আমাদের অবিদিত নাই । দীনদয়াল 
হরিতে ভক্তি খাকিলেই তোঁসার মনোবাঞ্ত। পুর্ণ হইবে, 
অধিকন্তু তুমি মনে মনেও ভাহার আরাধনা করিলে 
তোমার মনক্কামনা পিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই | সেই 
চক্রধর সকলেরই চেষ্টা অবগত আছেন! হরিকে মনে 
মনে না পুজির়া কেবল বাক্যে পুজা করিলেও কম্মফল 
ক্ষয় হয় না । শ্রুতি বলেন জ্ঞান হইতেই মোক্ষ অতএব 
জ্ঞান ও মাননিক পুজা একত্র হইলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়। 
হে প্রহ্নাদ ! তুমি মনে মনে তাহারই ধ্যান করিতে 
থাক, প্রকাশ্যে বলিবার আবশ্যক নাই, বিশেষতঃ 
তোমার পিতার সম্ঘুখে ইহার এক কথাও কহিওনা । 
হে দৈত্যবরতনয় ! এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা | 
ভুমি ইহা কার্যে পরিণত করিলেই আমাদিগের গুরু- 
দক্ষিণার স্বরূপ হইবে । তাহার। এইবপ প্রার্থনা করিলে 
হরিতক্তপ্রবর বালক প্রন্কাদ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়। 


সিংহাচল। ৩ও 


নআঅভাঁবে গুরুদ্দিগকে কহিলেন আমি এখনও ফালক 
বিশেষ কিছুই শিক্ষা করিতে পারি নাই, যৎকিঞ্চিৎ 
শিক্ষা করিয়াছি তাহাতে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে 
যে হরির নাম মুখে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 
গ্রহ্লাদ তৎপরে গুরুদিগকে হরিভক্তিব উপদেশ দিতে 
থাকিলেন | তাহারা তাহার উপদেশ বাক্য শুনিয়া 
চমত্রুত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বালক 
হইরা1 এরূপ জ্ঞান কোথা হইতে পাইয়াছে) অবশ্থা পূর্ব” 
জন্মাঞ্জিত হইবে দন্দেহ নাই । তখন তাহারা পর- 
স্পরের মুখাবলোকন করিতে থাকিলেন ও আপনাদের 
বিপদ আশঙ্কা করিয়া কঙ্গিত কোপে বালককে রাজ- 
নমীপে লইয়া যাইয়া করযোৌডে বলিতে লাগিলেন, হে 
দেত্যেশ্বর ! আগরা এই বালককে ব'টীতে রাখিয়া 
বিবিধ যত্বরনহকারে নীতিশাঙ্জ শিক্ষা দিবার অনেক 
চেষ্ট। পাইরাছি কিন্তু এ বালক কিছুতেই তাহা শিক্ষ 
করিল না, সব্বদাই হরির ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, অময়ে 
সময়ে আমাদিগকেও হরিভক্তির উপদেশ দিতে ক্রুটি 
করে না। আমরা দেখিতেছি উহা নৈগগিক স্বভাব, 
দণ্ড চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াও উহাকে বশে আনিতে 
পারিনাই; অনন্তোপায় হইয়া আপনার নিকট লইয়! 


৩৪ তীর্থদর্শন | 


আনিয়াছি, আপনার যাহ: কর্তবা হয় তাহা করিতে 
পারেন | ততশরবণে দৈত্যেশ্বর আপন কিঙ্গর দিগকে 
ডাকিয়! কহিলেন যে এই কুলাঙ্গার আমার প্রাণ ঘাতক 
হইবে, অতএব যে কোন উপায়ে হউক উহাকে সংহার 
কর, এ পাপিষ্ঠকে অন্বুধিতে নিক্ষেপকর ও উহার 
উপর ব্হৎ প্রস্তর চ[পাইর। দাও। তখন কিন্করেরা ভক্ত 
প্রহ্নাদকে তথা হইতে অন্থুধিতটে লইয় থিয়া, সাগর 
জলে নিক্ষেপপূর্বক ৰ.হত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন 
করিল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল ঘে” গ্রাস্তর খণ্ড 
প্রহ্নাদকে লইয়া উল্টাইয়। পড়িয়া অস্থুধির জণল 
ভাদিতে লাখিল। আরও দেখিল যে বালকের পারে 
স্বয়ং ভক্তবংসল হরি অভয় দিয়৷ কহিতেছেন, বত! 
তোমার ভয় নাই তোমার কণ্টের লাঘব হইয়া আসি- 
য়াছে, তুমি পিতৃ গৃহাভিমুখে গমন কর 1 আবশ্তকমতে 
আমি তথায় উপস্থিত হইয়া! মেই পাপিষ্ঠ নরাধমকে 
শানন করিব। অতঃপর ভক্তবৎসল হরি তথা হইতে 
আন্তদ্ধীন হইলে, প্রন্নাদ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়।, 
হরির নাম গাইতে গাইতে পিতৃ-গৃহাভিমুখে অগ্রনর 
হইতে লাগিল । তদৃষ্টে টৈত্য-কিন্করেরা সত্র হইয়া, 
রাজধানীতে প্রত্যাথমন করিয়া হিরণ্যকশিপুর নম্মুখীন 


সিংহাঁচল। ৩৫ 


হইয়া, যাহ! যাহা ঘটিয়াছিল, ততসমস্ত বিরত করিয়া 
কহিল, বালক হরির নাম গাইতে গাইতে এইদিকেই 
আমিতেছে। হিরণ্যকশিপু ততশ্রবণে ভয়ে কিংকর্তব্য- 
বিমুড় হইয়! কহিলেন? ভাল তাহাকে আমার নিকট 
লইয়! আইস । প্রহ্লাদ পিভৃ-সমীপে আসিয়া, সাষ্টাঙ্গ- 
প্রণিপাতপুর্বক পাদস্পর্শ করিলেন | হিরণ্যকশিপু ভয়ে 
বিচলিত হইয়া, পুভ্রকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন 
পূর্বক ক্রোড়ে বসাইয়া মধুর-সম্তাষে কহিতে লাগি- 
লেন, পুজ্র! তোমার প্রভাব অবগত হইয়াছি। তুমি 
মহাবল, অস্ত্র ও গজদন্ত তোমার অঙ্গে চুর্ণ হইয়া 
গিয়াছে; নর্পাগ্রি ও কাষ্ঠাগ্রি তোমার কিছুই করিতে 
পারে নাই; গ্রাহসন্কুল বারিধীতে তোমাকে নিক্ষেপ 
করা হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হইল না, তুমি পূর্ব 
আবৃত রহিয়াছ। তোমার কথাবাত্বায় তোষাকে 
জ্ঞানী বলিয়া বোধ হইতেছে । ত্রিভুবনে এমন কেহ 
নাই যে, আমার নামে শঙ্কিত হয় না। এমন কি 
দেবতারাও আমার বাধ্য; অতএব তুমি আমার বাধ্য 
হও, আমার মহিমা দেখ, আমি ত্রিভুবনে একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছি । আমি তোমাকে বলিতেছি যে, 
ঘ্বানবাস্তকের স্মরণ লইও না, যদি আমার পরামর্শে 


৩৬ তীর্ঘদর্শন | 


কার্ধ্য কর, তাহা হইলে তুমি সকল প্রকার শূরকে বশে 
আনিতে পারিবে ও সকল প্রকার সুখসভ্ভোগ করিতে 
লমর্থ হইবে । আমাকে আর মানসিক যন্ত্রণা দিও না, 
আমার সহিত সর্জদ] সুখমন্তোগ করিতে খাব । তখন 
পুর্ণানন্দ প্রহ্লাদ র্ুতাঞ্চলিপুটে মধুর-হানে কহিলেন, 
পিত! আপনি অকারণ ভ্রমে পড়িয়াছেন, 'মকারণ 
আমার বাক্যে বিমন! হইতেছেন। দেই ভগবান হরি 
দেব দানব উভয়েরই ৰলম্বরূপ । নেই ভক্তবৎসল হরির 
আরাধনা না করিলে, এশর্ধয কিএকারে সম্তবে! স্থাবর 
জঙ্গম তাহার আজ্জাবহ । হেপিত! বধীহারা ভক্ক- 
ব্লকে আরাধনা করিতে নিষেধ করেন, তাহারাই 
দৈত্য ও আমার শত্রঃ আর ফাহারা দেই হরির নামো- 
চ্চারণ করেন, তাহারাই সুর ও আমার মিত্র | আমি 
বাহার পুজা করিয়া থাকি, স্থাবর-চর ভূত সেই বিষ্ুুর 
ব্যক্তমৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে । হে পিত! সংসারকে 
আত্মবৎ দেখিতে প্রয়াস পান্‌ঃ লুখদুঃখের কথায় বি৮- 
লিত হইবেন না। অপর নকলকে তেদবুদ্ধিতে দেখি- 
বেন না। যদি আপনি ভেদবুদ্ি ত্যাগ করেন, তাহা 
হইলে পরম সুখী হইবেন, তখন নেই হরির নাম শ্রবণ 
করিতে আনন্দ অনুভব করিবেন । কল্যাণময় ভগবান 
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বিষণ আমাকে যেমন বিপদ ও শঙ্কা হইতে সদ] সর্বক্ষণ 
রক্ষা করিতেছেন? তদ্রপ আপনাকেও সতত রক্ষা করি- 
বেন । আপনি আমাকে পীড়ন করিতে ক্ষান্ত হউন, এই 
মাত্র আমার প্রার্থনা ৷ সেই দয়াময় হরি আপনার মঙ্গল 
করুন্‌। প্রাহ্মাদ এইরূপ ৰহুবিধ লারগর্ডবাক্য কহিলেও, 
হিরণ7কশিপু পুর্ববিদ্বেষ বশতঃ তাচ্ছলাপৃর্বক কহিলেন, 
জং পামর ! কেবল, মুখে এ পাপকথা “হরি ছরি” ? 
বল্দেখি তোর হরি কোথায়? এবং কেই ব1 তাহাকে 
দেখিয়াছে। প্রহ্লাদ রূসহীন পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মনংক্ষু্জ হইলেও ধীর ও গ্স্তীরম্বরে কহিলেন, পিত ! 
হরি এখানে বা! ওখানে এবিষয়ে আপনার সন্দেহ করি- 
বার আবশ্যক নাই। তিনি সর্ব উপগতা। সর্ধান্তয্যামী, 
সর্বশক্তি সর্বসাক্ষী ও বিভূ, দেই কারণে তিনি বিষ্কুনামে 
অভিহিত । তিনি মন ও বাক্যের অখোচর, স্থাবর ও 
স্রঙ্গম প্রগঞ্চের আত্মা । ভৃগাগ্র পর্যন্তও তাহার শক্তি 
ব্যতিরেকে নড়িতে সমর্থ নহে । তিনি (আমাতে যে 
তাহার ভক্ত ) ও আপনাতে (ধিনি তাহার বিরোধা ) 
সমভাবে রহিয়াছেন | এই ৰক্ষাণ্ডের এমন কোন স্থান 
মাই যেখানে ছিনি বিছ্যমান নহেন। তিনি অন্তরে ও 


বহির্ভাগে সর্ধদই বিরাজ করিতেছেন; অপর কথা 
€ 
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দূরে থাকুক, আপনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ফধাক আপন অস্তরে 
দেখুন, সেই কল্াযাণময় হরিকে দেখিতে পাইবেন । 
তখন হিয়ণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়! কহিল, তুই যাহাকে 
বাহিয়ে বিষ্ঠমান বলিতেছিস্, কিন্তু আমি তাহাকে 
দেখিতে পাইতেছি না, আবার বলিতেছিষ্‌ তিনি 
অন্তরেও আছেন, আচ্ছা দেখ এই স্তস্তের ভিতর 
কোথায় তোর হরি ! এই বলিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া, 
দৈতারাজ আপন সিংহাসন হইতে গান্রোথানপুর্বক 
একহস্তে গ্রহ্লাদের কফেশাকর্ধণ করিয়া ও অপর হস্তে 
খড় লইয়া, যেমন স্তনম্তের উপর সঙ্জোরে আখাত 
করিলেন, অমনি অশনিঘাত হইল ও ভূচক্র কম্পিত 
হইল । স্তস্ত দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িলে, সহজ নুর্ধযয তেজ- 
সমন্বিত নৃসিংহ্মূর্তি বহির্গত হইয়৷ হিরণ্যকশিপুকে 
আক্রমণ করিলেন, হিরণ্যকশিপুও নানাবিধ মায়াবীমূর্তি 
ধারণ করিতে থাকিলে, ভগবান হরিও সেই মুর্তুর 
সংহারক রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। যেই মূর্তি 
সকল অবংখ্য ও ঘোরদশন । ইহাদের মধ্যে ষরাহ- 
নৃনিহহ-মূর্ভিই অতি ভয়াবহ বরাহ-নৃস্িংহ অর্থাৎ মুখ 
বরাহারুতি, গঞ্জ হইতে কোটীদেশ পর্য্যন্ত সিংহাকুতি 
এবং অধোতাগ নরারুতি । উভয়ের এইরূপে তুমুল 
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নংগ্রাম হইতে লাগিল, এদিকে হন্গাদদি দেবগণ ভয়- 
বি্বল-চিত্তে তাহাদিগের যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে তাহার 
ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শনে অসমর্থ হইয়া? স্ততি পাঠে প্রবৃত্ত হই- 
লেম। হে দেবদেব জগতপতি ! আমরা আপনার এই 
ঘোরদর্শন মূর্তি দেখিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনা- 
দিগের পদতরে মেদিনীকম্পমানাঃ অতএব এই ক্ুরকম্মা 
অন্ভুরকে সংহার করিয়া আপনার ভীষণ মূর্ভির অপ- 
নোদন করুন্‌। 

তখন ভগবান্‌ দিবাবসান হইবার পূর্ধ্েই বলপূর্ববক 
হিরণযকশিপুকে আক্রমণ করিয়া, রাজ-গুকোষ্ঠের 
নিম্ভাগে আনিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। দেত্যরাজ ঘোররবে চিৎকার 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। 

যেস্থানে এই ঘটন! হইয়াছিল তাহা অগ্যাপি 'অহোবল' 
নামে খ্যাত হইতেছে । সান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির কার্নুল 
জেলার মধ্যে অহোবল নামে এক পলী আছে, উহ? 
অক্ষরেখার উত্তর ১৩।৯।৩ পুর্ঝদ্রাঘিমায় অবস্থিত। 

অগ্যাপি তথায় একটি পর্কতশৃঙ্গে তিনটি বিষ্ুঃমদ্দির 
বিদ্মান আছে, তাহারই একটিতে নৃনিংহদেবের মূর্তি 
রহিয়াছে । ্ীরামানুজমতাবলম্বী জ্ীবৈষফবেরা উক্ত 
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মূর্তির পুজা করিয়া থাকে । যদি ইহাই স্থল-পুরাণোজ্ 
অহোবল। হয়, প্রমাণ হইতেছে যে? তবে হিরখ্যকশিপুর 
বাদী কার্নুল জেলার অন্তর্গত ছিল । আমরা মহিসুরের 
বিবরণে বলিয়াছি যে, চামুগ্ডাদেবীর পাহাড়ের অব্য- 
বহিত দূরে মহিষাঁসুর দেবী কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । 
রুষ্ণা জেলার অন্তর্গত মঙ্গলচারির বিবরণে দেখিতে 
পাইবে সেঃ মঙ্গলগিরির পশ্চাত্ভাগে বেত্র নামক দৈত্য 
কঠোর তপন্য1 করিয়া, বন্গার নিকট হইতে বরলাভ 
করে ও দেই স্থানেই বিষ্ুঞর সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র কর্তৃক লমুদ্র- 
ফেন নিক্ষেপে নিহত হয়। তঙ্জাবুরে ও ব্রিশিরাপলীতে 
তঙ্জান্‌ ও ভ্রিশিরা নামে দৈত্যদ্বয় বিধুকর্তৃক নিহত হয় । 
বোধ হয় অনুসন্ধানে আরও জান! যাইতে পারে যে, 
তারকা স্তর, শুন্ত, নিশুন্ত প্রভৃতি (দৈত্যদিগের আবাস- 
স্থান দক্ষিণ দেশেই ছিল । বিমনিপতন নামক স্থানে 
দ্বিতীয় পাগুব ভীম কর্তৃক বকাস্ুর নিহত হইয়াছিল । 
পঞ্চবগি বনও রাবণের অধীনে ছিল; অতএব ইহাতে 
স্পষ্ট গতীত হইতেছে যে, দক্ষিণ দেশ অনুর ও রাঞ্গস- 
দিগের ত্রীড়াভভূমি ছিল। 

ভগবান্‌ হৃনিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহারপূর্বক 
তক্তশ্রেষ্ঠ প্রন্জাদকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপনান্তর কৃত- 
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শৌচ নামক স্থানে গমন করিয়া, হস্তপদাদি প্রজ্গালন 
করিয়াছিলেন । হিরণ্যকশিপু ছিজ ছিলেন, তাহাকে 
বধ করায় ভগবান দ্বিজবধের পাতকী হইয়াছিলেন, 
অতএব তিনি পাপ-হর নামক স্যানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
ন্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইলেন । 

স্থলপুরাণের মতে পূর্ব দুই স্থানে নৃসিংহদেবের 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত ছুই স্থান কোথায় 
তাহা জানিতে পারিলাম না। 

অনন্তর ভগবান শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া; লক্ষ্মীর 
মহিত সিংহাচলে আতিয়া অবস্থান করিলেন । ক্ষেত্র 
মাহাত্্য মতে বরাহ-নৃলিংহক্ষেত্র পাহাড়ের পরিধি পঞ্চ 
যোজন, ইহাই প্রন্বাদের উপর স্থাপিত হইয়াছিল ও 
কাল মাহাত্বযে পঞ্চ যোজনের পরিবর্তে পঞ্চ ক্রোশমান্র 
হইয়াছে, উহা অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

প্রন্ধাদ জীবনের শেষভাগে আপন পুভ্রহস্তে রাজ্য- 
ভার অর্পণ করিয়া তপস্থার্থ পৃৰ্বাভিসুখে প্রস্থান করেন 
ও বরাহ-নৃনিংহক্ষেত্রে আপিয়া উপস্থিত হয়েন; পরে 
ভগবান্‌ বরাহ-নৃনিংহদেবের দর্শনলাভ করিয়া, তাহার 
মন্দির নিম্মাণ, ঠনমিত্তিক পুজার বন্দোবস্ত ও 
বাক্ষণদ্িগের বাসোপযোগী পলী তৈয়ার করাইয়া 
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দেন। ক্রমে ত্রেতা, ছ্াপর,। তৎপর্ষে ফলিযুগ 
আঙিলে, তত্পরদেশে বদিনব্যাপি অনারৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হয়, ইহাতে সমস্ত জীব দেশ পরিত্যাশ 
করিয়া অন্যত্র গমন করে । তখন বাক্ষণেরাও তথা 
হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও উক্ত ক্ষেত্র 
প্রদেশ ক্রমে জর্গলময় হইল, শর্পাদি হিংআক জন্ত 
সকলের আবানভূমি হইয়া উঠিল । মগুল ক্রমে ভগ্ন 
হইল ও যেস্ডানে হরি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই 
স্থানে গুল্াদি রক্ষ জন্মিল ও তাহার উপর বল্মীকির 
চিপি হইল, স্মুত্তরাৎ তগবাঁন আন্ত হইয়া রহিলেন। 
অনন্তর কলির অবসানে অগ্টবিংশতি যুগের ঘণ্ডতিতম 
যুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা 
রাজচক্রবর্তী প্রাদুর্ভূতি হইলেন ও ক্রমে ভারতখণ্ডে 
একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ৰক্গার নিকট হইতে কাম- 
গমন নামে আকাশগামী বিমান প্রাপ্ত হয়েন । তখন হইতে 
তিনি কামগমনে আকঢ় হইয়া সর্ধত্ব বিচরণ করিতেন | 
একদা] তিনি কৈলাবপুরীতে ইন্দ্রণেখরের সন্দর্শনে গমন 
করেন, তথা! হইতে প্রত্যাগ্রমন সময়ে কৈলাম পর্ধতের 
রজত গিরিতে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন নময়ে উর্বশী 
নান্দী অগ্গরা তাহার মন্গিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
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গ্রহণ করেন ও তাহার সহিত খিহার কবিতে করিতে 
কামগমনে আট হইয়া দক্ষিণাভিনুখে গমমপূর্বাকথ 
সিংহাঁচলের নঙ্গিকটে আতিয়া পাহাড়ের মনোহর দৃশ্যে 
মোহিত হইয়া তথায় অবতীর্ণ হন এবং পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে পুদ্ধরবা উর্ধঘশীকে সন্বোধন করিয়া 
কহিলেন যে, এই স্ঠীনগী অতি মনোহর ও সুখঞগ্াদ ; 
তোমাকে লইয়। এইখানে যাবজ্জীবন বান করিতে ইচ্ছ1 
হয়। উর্বশী পিংহাচলের পুর্ধ বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন, 
ভিনি রাজচক্রবন্ভীকে কহিলেন, এই স্থান পুণ্যভূমি, 
ভগবান হরি এই পর্ধতে লম্ষ্ীর সহিত বান করিতে- 
ছেন। তিনি পূর্ব যুগে ভক্তপ্রাবর প্রস্লাদের নিকট বরাহ- 
নৃনিংহ মূর্তিতে এই স্থানে পুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
ঘোর কলিতে অনারুষ্টি ও ছুর্ভিক্ষবশতঃ প্রতিবাসীগণ 
এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, দেই অবধি ইহা 
জঙ্গলাবীর্ণ হইয়া! রহিয়াছে । নচেৎ ইহ বরাহ-নসিংহ- 
ক্ষেত্র, ভতৎ্আবণে পুরূরবা হরির অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে 
ক্লান্ত হইয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা দেখিতে পাইলেন। 
ভয়ে তথায় স্নান করিয়া জলপানপুর্বক ভৃগ্ডিলাস্ত 
করিলেন । তখন কি প্রকারে দেবদর্শন পাইবেন, তাহা 
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ভাবিতে ভাবিতে ভর্বশীকে কহিলেন যে, আমি কুশের 
উপর শয়ন করিয়। ব্রত করিব, যতদিন সেই ভগবানের 
দর্শন ন] পাই? ততদিন তাহার চিন্তায় এই অবস্থায় 
থাকিব। তখন তিনি সঙ্কল্পপূর্বক ব্রত গ্রহণ করিয়া, 
পূর্ঝাভিমুখে কুশের উপর শুইয়া একা গ্রচিত্তে ভগবানের 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহার তিন অহ” 
্নিশি অতিবাহিত হইলে, চতুর্থ দিবনের প্রাক্কালে 
ভগ্নবান্‌ বিষ্ণু স্বপ্নে আবিভূতি হইয়া তাহাকে কহিলেন, 
হে রাজকুলশ্রেষ্ঠট! আমি দেবীর অদৃশ্থা হইলেও, 
তোমার অগ্রভাগে এই বল্মীকিটিপির অক্যন্তরে গুণ্ড- 
ভাবে আছি। হে নরবরেন্দ্র ! আমাকে পঞ্চাম্বত দ্বারা 
স্নান করাইয়1ঃ বন্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়া ফোড়শোপ- 
চারে আমার পুজা কর, তৎপরে চন্দন অন্যুলেপন দ্বারা 
আমার আপাদমস্তক আরৃত কর, যাহাতে অপর 
আপামর সকলে আমাকে দেখিতে না পায় । প্রতি 
বর্ষে এই তিথিতে চন্দন অনুলেপন খুলিয়া তুমি আমার 
মুর্তি দর্শন করিলে, তোমার ধশ্মা মর্থ ও মনক্কাম দি 
হইবে এবং অন্তে মোক্ষ পাইবে । উক্ত দিবন আপামর 
সকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে । কেহ আমার বাক্য 
অবহ্েল। করিয়া, আমার গাত্র হইতে চন্দনোনুলেপন 
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খুলিয়া আমার মূর্তি দেখিতে প্রয়াস পাইলে, তাহার 
বংশ নাশ হইবে। কিন্তু যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ তাহা 
করে, তবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহানৈবেছ্য করিয়! 
আমার পুজা করিবে ও পরক্ষণেই চন্দনোনুলেপন দ্বার! 
আমাকে আর্ত করিবে ॥ রাজাকে এইরূপ কহিয়ণ, 
অন্তহিত হইলেন । 

অনম্ভর রাজ] জাগ্রত হইলেন ও উর্ধশীকে সমস্ত 
স্বপ্নবিষয় বিরত করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, ভগবানু 
পঞ্চাম্বত স্নানে অভিষেক করিতে আদেশ করিয়াছেন । 
আর দেখ, বিমান কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়। 
রহিয়াছেন, এই .বিজন অরণ্যে একটি লোকেরও বাস 
নাই । এক্ষণে পঞ্চান্বত কোথায় পাই, ভাহার উপায় 
বল। উর্ধশী ততশ্রবণে অতিশয় আন্কাদিতা হইয়। 
কহিলেন, ভগবান্‌ তোমার প্রতি সন্তষ্ঠ হইয়াছেন । এ 
অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে! তাহার ল্রীতিকর 
কাব্য ভ্রায় সম্পাদন করিতে যত্ববান্‌ হও, কালহরণ 
করিওন! । নীতিবেত্তার৷ বলিয়৷ থাকেন, ০শুভস্ত শীস্তং 
“অশুভম্ত কালহরণং ), আপনি রাজচক্রবন্থী আপনার 
অবাধ্য কে আছে? আপনার দক্ষিণ হস্তে বিধুঃচক্র 
আঙ্কত থাকায় দেব বক্ষ রাক্ষন প্রভৃতি সকলে আপনার 
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আজ্ঞাবহ), অত্তএব আপনি শুভতকার্ষ্যে বিলম্ব করিবেন 
না| রাজা উর্ধশীর বাক্য শ্রবণে সন্তষ্ট হইয়া, আপন 
মহিমা স্মরণ করিবামাত্রই, দেবতারা সহজ ঘট দুগ্ধ 
লইয়া ভগবানকে অভিষেক করাইতে আগমন করিলেন 
এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই দুগ্ধ বঙ্সীক 
টিপিতে ঢালা হইতে থাকিলে, ক্রমে বঙ্গ্ীক মাটি 
গলিয়া গেলে, পদছ্ধয় ব্যতীত বরাহ-নৃলিংহদেবের 
গুরুত মূর্তি দেখিতে পাইলেন । রাজা পদদ্বয় দেখিতে 
না পাইয়া চিস্তাতুর হইলে, আকাশবাণী হইল, “হে 
কোলয়নাথ! আমার পদদ্য় মুনিদিগের "সারাধ্য, ভুমি 
মানব হইয়া! কিপ্রকারে দেখিতে পাইবে? অতএব 
দেখিতে প্রয়ান পাইও না৷ অদ্য অক্ষয়তৃত্তীয়া তুমি 
অভিষেক দ্বারা আমার শবরীরাভরণ ধুইয়া, বিচ্যুত 
করিয়া মূর্তি দর্শন করিয়াছ, অতএব তুমি বৈনুষ্ঠ প্রাপ্ত 
হইবে । সত্র হইয়া পুজা সমাপন কর, ততৎ্পরেই চন্দন 
অনুলেপনে আমার সর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া দাও। পুনরায় 
অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দন অনাবৃত করিয়া আমাকে দর্শন 
করিও, তোমার কুশল হউক ॥” 

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, রাজা ভক্কিনহকারে 
গঙ্গাজলে তাহাকে শান করাইয়া, যোড়শোপচারে 
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দেবের পূজা! করিলেন । তৎপরে চন্দন অন্ুলেণনে মূর্তি 
'আরভ করিয়া, দেবের নৈত্যিক পুজার শুবন্দোবস্ত 
পূর্ধবক বণনক্ষণপল্লী নির্মাণ করিয়। দিলেন | সেই অবধি 
বরাহ-মৃসিংহন্বামী যথানিয়মে পুক্কা পাইতেছেন । প্রতি 
বংলর অক্ষয়তৃতীয়াতে চন্দনাবরণ অপহৃত হুইলেঃ 
আপামর সকলেই স্বামীর সন্দর্শনে আইসে, অতএব 
সেই সময়ে হত লোকের সমাগম হয় । এই ক্ষেত্রে শুদ্র- 
দিকে স্বামী সন্দর্শনের জন্য অদ্ধ আন! হিসাবে গুরুকে 
কর দ্রিতে হয়, ইহাতেও দেবালয়ের যথেষ্ট আয় আছে । 
আমরা দ্েবদর্শনাভিলাষে দেবালয়ে আনিলাম । 
দেবালয়টি ৰ্‌হৎ ও পুরাতন যলিয়া বোধ হইল। উহা 
গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্মিত দুইটি প্রাকার দ্বার বেষ্টিত, 
উহার চারিদিকে অতি অশ্লীল মূর্তি বিদ্যমান থাকায়, 
কুরুচির পরিচয় দিতেছে । বিজয়নগরের বর্তমান মহা- 
রাজার পিতামহী বারাণনী গমনের পুর্বে দেবদর্শনে 
আসিয়া, উক্ত মূর্তিগুলি দেখিয়া পলস্ভারা দ্বার] আর্ত 
করিতে আদেশ দিয়াছি, উহা! তদবধি আরুত আছে । 
মন্দিরটি দুই অংশে বিভক্ত; দুই দকায় নির্মিত 
হইয়া থাকিবে । মন্দিরের প্রবেশ ছ্বার পূর্বদিকে ও মূল- 
স্থান পশ্চিম দ্রিকে | মন্দির গুদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত 


8৮ তীর্ঘদর্শন। 


বাহিরের চতুদ্দিকে প্রাণ ও তাহার ধারে বারান্দা 
আছে; উক্ত বারান্দার থাম কয়েকটিতে অনুশাসন 
খোদিত আছে, তাহার একটিতে অবগত হওয়া যায় 
যে, বিজয় লার্ক্ভৌম রাজা স্রীকুক্করায় ১৫০৯ খুঃ অন্ধ- 
দেশ জয় করিয়া, সিংহাচলক্ষেত্রে আগমনপুর্বক পশ্চিম- 
বাহিনী গঙ্গাধারায় মান ও দেবীর পুজা করিয়াছিলেন । 
এ বারান্দার চারিধার ঘেরিয়া ক্ষুদ্র মন্দিররূপে পরিণত 
হইয়াছে । পূর্বদক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্ষমী- 
নারায়ণ স্বামী রহিয়াছেন। পশ্চিল দক্ষিণ-কোণে ভাষ্য 
কার প্রীরামানুজাচার্য ও অপর কয়েকটি মূর্তি পুজা 
পাইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকের মন্দিরে মাণিক্যাস্বা-দেবী 
পূজা] পাইয়া থাকেন; পশ্চিম উত্তর কোণে তারা-রম। 
দেবী পূজা পাইয়া খাকেন। এইদ্দিকের একটি ছোট 
দ্বার দিয়। ছত্র বাটিতে যাইবার রাস্তা ও তথায় প্রলাদ 
পাইবার বন্দোবস্ত আছে। পুজার কারণ আটজন 
অঙ্চক, আটজন বেদখায়ক যোলজন মশালধারী বাহক 
এবং এতদ্যতীত আরও ৪৪ জন রৃত্তিভোগী আছে। 
প্রত্যহ ৩ মণ চাউলের অন্ন পাক হইয়! ভোগ দেওয়! 
হয়» ভোগের বন্দোবস্ত মন্দ নহে । দেবোত্বরের আয়ও 
যথেষ্ট আছে, খরচ খরচা বাদে উদ্ধত হইয়া থাকে ॥ 


মিংহাচল। ৪৯ 


দেবদর্ণন ও দেবের পুজা করিয়া, প্রনাদ গ্রহণানম্তর 
আমরা তথা হইতে অবতরণপুঞ্ৰক মহারাজের গোলাপ 
পুস্পোস্তান ও উদ্ভানস্থ বিশ্রাম-ভবন সন্দর্শন করিয়া- 
ছিলাম । উদ্যানে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে | বেগ- 
রতী নদী হইতে লোহার পাইপের সাহায্যে এ সকল 
ফোয়ারায় জল আনিয়া থাকে । ফোয়ারার চাবি 
বুলিয়া দিলে; যখন প্রবল বেগে জল বহির্ঠত হইতে 
থাকে, তখন তাহার দৃশ্ট অতি মনোহর । আমরা তাহা 
ননগশন করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। 


মর কে 


পন্মনীভ। 


অনস্তপ্ন ১৮৯০ খুঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর পুণ্যক্ষেত্র শ্ীশৈল 
দন্দর্শনানম্ভর পদ্মনাভতীর্৫থদর্শনে গমন করি | ইহা 
বিংহাচল হইতে ১৪ মাইল, বিশাখপত্তন হইতে ২২ মাইল 
ও বিজয়নগর হইতে ১০ মাইল। ইহার উৎপত্তি 
বিষয়ে ক্ষেত্রমাহাস্্যে কথিত আছে যে, পাগুবের। 
বনবাবকালে তথায় কয়েক মান অভিবাহিত্ত করেন । 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ পর্বতের শিখরদেশে আবিদ্ভূতি হইরা, 
তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদিগকে মিষ্ট 
নন্তভাষণে আশ্বাসিত করিয়া, গরত্যাগমননময়ে পর্ধতের 
শিখরদেশে আপনার শগ্ঘ চক্র রাখিয়া, তাহাদিগকে 
আদেশ করেন যে, তাহারা তথায় অন্ততঃ ছয়মান বাস 
করিয়া, উক্ত শঙ্খ চক্রের পুজা করিবেন । আীবিঞুর 
অন্যতর নাম পদ্মনাভ। তাহার শঙ্খ চক্র এই পর্বতে 
রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়।, পর্ধাত ও পর্রতলমীপস্থ নগরটিও 
“পদ্মনাভ* (১) নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পৰ্ধতের 
শিখরোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে যেখানে শগ্ 
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(১) মালাবারের অন্তর্গত আর একটি পদ্মন।ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ আছে। 
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টক্ত ক্ষেত হইগ্াছিল, পেই স্থান ভক্তদ্দিগকে নন্দর্শন 
করান হয়। মন্দিরে উঠিবার জন্য ১২৯০টি বাধান দিডি 
আছে। বিজয়নগরের বর্তমান মহারাজের প্রাপিতাঁমহ 
কর্তৃক তত্সমস্ত নিম্িত হইয়াছে । প্রত্যেক ধাপ ননা- 
ধিক ১০ ইঞ্চি উচ্চ হইবে। পর্ধতের পাদপ্রদেশে 
কুম্তিমাধবন্থামীর মন্দির । উহ কুন্তিদেবী কর্তৃক 
প্রত্তিতিত। উহার অনতিদূরে নমতল ভূমির উপর 
বাক্ষণ ও সতশুদ্রদিখের আবান এবং তাহার অনত্ি- 
দুরে পুণ্য-নলিলা জআ্রোতশ্বিনী গোদোহনী (গরাৎ বর্গং 
ভহত্িতি প্রাপ্তি ক্গানাৎ ইতি যাবৎ) প্রবাহিত! 
হইতেছেন | তথায় লোৌকবিশ্রুত জটাযু বহু বদর 
তপস্য। করিয়া, বরপ্রাপ্ডিবময়ে বরছ্বাতী কর্তৃক কথিত 
হইয়াছিল যে, এ পুণ্যতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করিবে, 
কিংবা] উহার তীরে মানবলীলা সংবরণ করিবে, অথব! 
উহার জলে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, 
নে নরকযন্ত্রণা পরিহার করিয়া, স্বর্গে বান করিতে 
নমর্থ হইবে ॥। মহদ্সি বিশ্বামিত্র তীর্ঘপর্ধযটনসময়ে গো- 
দোহনীতে আ্ান ও তর্পণাদি করিয়া, পর্বতশিখবস্জ 
পদ্মনাভের পুক্জা করিয়াছিলেন । ভগ্বান্‌ প্রারামানুক্ষ 
পুরুষোভম-বন্দশনানম্তর দ।ক্ষণ-পশ্চিমাভিমুখে আনিতে 


৫২ তীর্ঘদর্শন। 


আমিতে, গ্যাঞ্জাম জেলার অন্তর্গত শ্রীকাকোলের 
সন্নিকটস্থ শ্রীকুম্মরতীর্ঘে দুই মান অতিবাহিত করিয়া, 
গ্রীপদ্মনাঁভে পাঁচদিন থাকিয়া, পুণ্যনলিলা গোদোহ- 
নীতে স্নান তর্পণাদি ও পঞ্সনাভশিখরে বিষ্ণুর পূজা 
করত, পুণ্যতীর্ঘ নিংহাচলে গমন করেন । আর একটি 
কিংবদস্তভী আছে যে, পাগুবেরা জতুগুহ দাহন করিয়া, 
বনের অভ্যস্তর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে আনিয়া, বর্তমান 
“ভীমুলিপ্টনের” ( ভীমপন্তনের ) নিকট একচক্র গ্রামে 
কয়েকমান গুপ্তস্বাবে কোন গৃহস্থের আবাসে মাতার 
সহিত অতিবাহিত করেন ॥ তখন ভীমপত্বন জঙ্গলময় 
ছিল এবং তথায় কোন অন্ভুর বান করিত । গ্রামবাপীর! 
অসুরের আহারের জন্য ণিয়ম করিয়া, পর্য্যায়ক্রমে 
আহার্য্য দ্রব্যের সহিত এক একটি হৃষ্টপু্ট মনুষ্য 
পাঠাইত । ভীম মাতার আদেশে গৃহলামিনীর গাতি- 
নিধিন্বরূপ, আহাধ্য লইয়া, জঙ্গলে অস্থুরালয়ে যাইয়া, 
সনয়ং আহার্ধ্য ভক্ষণ করিয়া, এ অন্ুরকে নংহারপুর্বাক 
বন নিক্ষণ্টক এবং উহা কষ্ট ভূমিতে পরিণত করিয়া, 
সমুদ্রতীরে স্বনামে নগরপ্রতিষ্ঠা ও পর্ধতোপরি বিষু্র 
মদ্তি স্থাপন করেন । উহাই এখন “ভিমুলিপউন” বন্দরে 
পরিণত হইয়াছে । এঁ পত্তন পদ্মনাঁভ হইতে ১৪ মাইল 


পল্মনাভ | ৫৩ 


দূরে ও বিশাখপত্তন হইতে ২০ মাইল উত্তরে প্রতিঠিত | 
তথায় ইংরাজ-বণিক-সন্প্রদায় অবস্থিতি করিয়া, দেশ- 
জাত শম্যাদি প্রতি নপ্তাহে উপকুলিক বাম্পীয় পোত 
( কোষ্ট ্ীমার ) সাহায্যে রগ্ডানি করিয়া থাকেন । 
আমরা গরুর গাড়িতে করিয়া, ৮ ঘণ্টার পর পদ্ধ- 
নাতে পৌছিয়!? বিজয়নগরে রাজাদিগের পুরাতন 
সাগীতে রাত্রি যাপন ও পরাতে গো-দোহনীতে ম্লান কর, 
পদ্মনাভশিখরে গমন করিলাম । উপরে উঠিবার শময় 
শানরুচ্ছ, উপস্থিত ও তজ্জন্য আমাদিগকে দুই তিনবার 
উপবেশন করিরা, শ্বাস গ্রহণ করিতে হইছিল | আমী- 
দিগের নহিত নিত্য-দেবার পুর্জারি ও অপর কয়েকটি 
বৈদিক বান্ষণ আনিয়]ছিলেন। পৰ্ধত দুরারোহ বলি্যা, 
নিত্য পুজা ও ভোগ একেবারে হইয়া থাকে । ভোগান্নের 
জন্য /৫ তুল» /1০ তৈল, দধি /17 মের, ৮০ দুগ্ধ ও 
/৮ পোয়া ঘ্বত নিদ্দি্উট আছে । ভোগান্ন মাধবন্গামীর 
প্রাঙ্গণমধ্যে প্রস্তুত হয় । প্রস্তুত হইলে, একজন ৰান্গণ 
পূজারজন্য এক কলদ জল, আর একজন ৰান্ষণ পুষ্পাদ 
ও অন্যতর ৰাাক্ষণ ভোগাদি নিমিত অন্ধ ব্যঞ্ন সঙ্গে লইয়া 
অপর একজন পুজারির সহিত উপরে আনিয়। থাকেন। 
যথারীতি পুক্তা ও মন্ত্রপু্প প্রদান করিয়া, ভোগরাগ 


৫৪ তীর্ঘদর্শন | 


বম্পন্ন হইলে, উপস্থিত ৰান্গণেরা অন্ন গ্রনাদ পাইয়া, শ্রম 
দূর করিয়া, পরতিনিরত্ব হইয়া থাকেন । আমরা উপরে 
উঠিতে উঠিতে শ্রান্ত হইলেও” তত্রস্থ নুশীতল বায়ু সেবনে 
ক্ষণমধ্যে সুস্থ হইয়া, চতুর্দিকে বন্ুপূরব্যাপী মনোহর দৃশ্য 
সন্দর্শন করিতে লাগিলাম ॥ অদৃরে দিংহাঁচল দ্রেখিলাম। 
এবং অন্য দিকে ভীমুলিপউন-বন্দর-নমীপে নাগরবক্ষে 
প্রকাণ্ড কোষ্ট ছ্রীমারকে ক্ষুদ্র জালিবোটের ন্যায় দশন 
করিলাম । অপর দিকে অর্চকেরা অঙ্গুলিসঙ্কেত ছার 
বিজয়নগর দেখাইলেন । মন্দিরপ্রার্গণে একটি অনুচ্চ 
রক্ষতলে ক্ষেত্রমাহাত্্যের হর্থ অধ্যায় শুনিয়া, পূজ? 
সন্দর্শন করিলাম | যে সকল অতিরিক্ত ৰান্ষণেরা সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন, তাহার? আমাদিগের প্রতিনিধিরপে 
সন্ত্রপুম্প আবৃতিপূর্ধক দক্ষিণা লইলে, আমরা ভোগা 
আহার করিয়া, হুষ্টচিন্তে নিন্রদেশে আনিলাম এবং যথা 
ক্রমে ঈশ্বরন্বীমী, মত্স্যরূপী ভগবান ও মহালক্ষমীর দন্দর্শন 
করিলাম । প্রথম ৩গি মন্দির ক্ষুদ্র, শেষোক্ত মন্দির ৰহত্ঃ 
প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, প্রব্শ-দ্বারোপিরি বিশাল গো-পুর ; 
দেবের নিত্য পুজ! অতি সমারোহে ষোড়শোপচারে 
ইইয়] থাকে । বাল্য, মধ্যাহ্ন ও বায়াহ্ন ভোগাদির জন্য 
॥€ সের তলের অস্ত্র প্রস্তত হয়| অন্রস্থ বৈদিক ৰাক্ষ 
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ণেরা ভোগের গ্রপাদ পাইয়া থাকেন ও তাহাতেই 
তাহাদের একপ্রকার দৈনিক ব্যয় নির্বাহ হয় ; তাহার! 
ভ্রিসন্ধ্য মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, বেদ গান ও মন্রপুষ্প 
আরত্তি করিয়। বিজয়নগরের রাজাদিগের কুশল প্রার্থন! 
করিয়া থাকেন । তত্ভিন্ন সাধু সন্ধ্যাপী বা যত্তিরা দেবা" 
লয়-প্রার্ণে আনিয়া, প্রসাদলাভ করেন । 

সমান মহারাজের প্রপিতামন্থ বিজয়রাম রাজ 
পদ্মনীভে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন । ১৭৯৪খুঃ 
তাহার নহিত পদ্মনীভের ইংরাজ-রাজের যে যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, তাহাতে তিনি রম্মুখসমরে ৪৫ মিনিট যুদ্ধ 
করিয়া পতিত হছইয়াছিলেন। তাহার আবাসবাগী এক- 
প্রকার ধ্বংস হইয়াছিল । অর্ধুনা, পুর্বপ্রাচীর অবলম্বন 
করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটী নিশ্মিত হইয়াছে । আমরা 
তাহাতেই আশ্রয় লইতে পাইগ়াছিলাম । মহারাজের 
একটি গোমস্তা দেবালয়ের তত্বাবধান ও আয় ব্যয়ের 
হিনাব রাখিবার জন্য নিবুক্ত আছে। নে ফাহাহউক, 
বৈদিক ৰ্ান্ষণেরা সামান্য দক্ষিণা পাইয়াই সন্থুষ্ট হই- 
লেন । আমর] তাহাদিগের ব্যবস্থারে প্রীত হইয়া, তথা 
হইতে গ্রতিনিরুভ হইলাম । 


বিজয়নগর | 


বিজরনগরের রাজাদিগের নাম অনেকেই শুনিয়া 
থাকিবেন | এক্ষণে পুর্ধ-গৌরব না থাকিলেও) তাহারা 
বিশাখপত্তন জেলার প্রধান জমীদার রূপে পরিণত 
হইয়াছেন। ১৮৯০ 2 ২৭এ লেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে 
তাহাদিগের রাজধানী দেখিবার উদ্দেশে আমরা তথায় 
গিয়াছিলাম। রাজপ্রাসাদ একটি ক্ষুদ্র দুর্গের ভিতর 
দুর্গটি অনেকদিনের নহে। 

রাজাদিগের পৃর্র-রত্তাম্ত অন্ধতসসাচ্ছন্্ন। তাহা" 
দিগের পূর্বপুরুষ (১) পৃাপাটি মাপৰ বন্মা ; কণ্াপিল্লি 
নরকারের অন্তর্গত পৃপাপাটি গ্রামে বর্তমান (২) বিজয়- 
বাড়া নগরের সন্্রিকটে বান করিতেন । ১৬৫২ খ্ুঃ মাধব 
বন্মা (৩) জীকাকেোলের মুনলষান গবণরের নিকট হইতে 
কুমিনী ও ভোগপুর নামে দুইটি তালুক ইজারা লয়েন। 
উক্ত সময় হইতেই রাজাদিগের যত্নামান্য বিবরণ 
পাওয়া যায় । ১৬৯০? মাধববন্মার স্বত্যু হইলে, তাহার 


(১) 19১৮১০০০৯, 
(২) 7)2-087 
(৩) 8০758৮9) 
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পুর সীতারাম বন্া ইজারাদারের পদে অভিষিক্ত হয়েন; 
ক্রমে তিনি আরও দশখানি তালুকের ইজারা পান ও 
(১) পোটনুর নামক স্থানে আপন প্রানাদ নিম্মীণ করিয়! 
বাস করিতে থাকেন । ১৬৯৮খুঃ তাহার পুজ অনম্ঞরাজ 
ইংরাঁজ-ডেপুটি গবর্ণরের নিকট হইতে অনেক টাক 
কঙ্্ধ করিয়ীছিলেন। পরে অনেক কষ্টে উক্ত টাকা 
পরিশোধ হইয়াছিল। তাহারা কোন্‌ সময়ে রাজ। 
উপাধ্ধি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহ] জানিবার উপায় 
নাই | পূর্বোক্ত নীতারামের পুজ্র অনন্তরাজই, বোধ হয়, 
প্রথম বাজ। উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন । অতঃপর 
আমর! দেখিতে পাই, ১৭১৩ অন্দে বাহম্পত্যম্-বিজয় 
সংবৎসরে শুভ আশিন মাসে জয়মলবারে শুরু বিজয় 
দশমীতে বিজয় উৎসবের সময় শুভ বিজয় লগ্গে, শুভ 
বিয়ক্ষণে বিজয়রাজ কর্তৃক দুর্গের পত্তন হইয়াছিল । 
উলিখিত কারণে দুর্গ ও দুর্গের বহির্ভাগের নূতন গহর 
'বিজয়নগরমূ” নামে অভিহিত হয় । কিৎবদম্তভী আছে যে, 
পোটনুরুর ইজারাদার রাজা উক্ত দিবসে অশ্বারোহণে 
স্বদলবলে যাইতভেছিলেন, এমন সমযে এক শশককে অগ্র- 
ভাগে গমন করিতে দেখিয়া, তাহার অনুনরণ করেন । 


পপ 


(১) চ৪৮000৪, 
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শশক তাড়া পাইয়! পলাইতে চেষ্টা করে; শ্বভীববশত্তঃ 
চতুঃনীমা প্রদক্ষিণ করিয়া, পূর্ব স্থানে আনিলে, রাজ" 
তাহাকে ধরিতে বমর্থ হয়েন। শুভ বিজয় বত্নরে। 
শুভ বিজয় বারে, শুভ ধিজয় তিথিতে উক্ত কার্দ্য নম্পন্ন 
করিয়াছিলেন বলিয়া, 'জাঁপনি বিজয়রাজ নাম গ্রহণ 
করিয়া, যে সীমার শশক প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, তাহার 
উপর ছুর্গের ভিত্তি স্থাপন ও পোটনুরু পরিত্যাগপূর্বক 
নৃতন বিজয়নগরে রাজধানী নংস্থাপন করিয়া, তথায় 
বাদ করেন। উক্ত বিজয়-রাজের পর্ন নাম আমর! 
অবগত নহি। ্‌ 

১৭৫৬ ৪ মন্নিয়র্‌ বুনী দক্ষিণাপথের নিজামের 
নিকট সরকারের শাসনকর্ভার গনন্দ পাইয়া, আ্ী-কা- 
কোলের দিকে আনিলে, বিজয়নগরের গজপতি-বিজয়- 
রাম-রাজ শ্রী-কাকোলের শাননকর্তা জাফর আলির 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, বুপীর বশে আনিয়া বব্িলীর শাসন- 
কর্ত! রঙ্গরায়কে শাসন করিতে অনুরোধ ও বুনীও তদনু- 
সারে বব্বিলী আক্রমণ করেন । রঙ্গরায় অনেকক্ষণ দক্ষতা! 
সহকারে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে গোলার আঘাতে 
গ্রাণত্যাগ করেন। মরিবার পুরে তাহার আজ্ঞায় রাজ- 
পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধকে অগ্নতে ভন্মীভূত করা হইরা- 
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ছিল। কোন বৃদ্ধার কৌশলে একটিমাত্র দুগ্ধপোষ্য বালক 
রক্ষা পাইর়াছিল্‌। বব্দিলীধ্বংদের চতুর্থ রাত্রে বিজয়" 
রামরাজ আপন তাবুর মধ্যে নিদ্রিত অবন্ায় স্বত রঙ্গ- 
রায়ের কোন সৈনিক দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। তাহার 
পিতৃব্য*গুভ্র আনন্দরাজ ততৎপদে অভিষিক্ত হয়েন। 
পর বৎসর বুৰী হাইদ্রাবাদাভিমুখে গরস্থান করিলে, 
আনন্দরাজ বিশাখপতন ফরানিদিগের নিকট হইতে 
কাড়িয়া লইয়া, কলিকাতা হইতে ইতরাজদিগকে 
আনাইয়া, ১২ই দেপ্টেম্বরে অর্পণ ও তাহাদিগের সহিত 
সন্ধি করিয়া, মম্লিপত্তন পর্যন্ত আগমন করেন । 
নিজাম ঘলাবতজঙ্গ ইংরাজ-লেনার গতিরোধ করিবার 
জন্য আিতেছিলেন। তাহারা মন্লিপণ্ডন অপ্িকার 
করিয়াছে শুনিয়া, তাহাদিগের গতিরোধ অসাধ্য মনে 
করিয়া, ইংরাজ-বেনানায়কের নহিত সন্ধি করেন | উক্ত 
সন্ধতে ইংরাজের। সমস্ত সরকারে একাধিপত্য পাইয়া- 
ছিলেন এবং ফরানদিদিগের গ্রাভুন্ব একেবারে উচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল। মহারাজ নন্দরাজ ইংরাজ-সেনানায়কের 
সহিত অবস্থিতি কর নিষ্পয়োজন বিবেচনা করিয়া, 
স্বদেশী ভিমুখে যাত্রা এবং র।জমহেন্দ্রীতে আবিয়া, বসন্ত- 
রোগে মানবলীল! নংবরণ করেন। এই আনন্দরাজ কর্তৃক 
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বিশাখপত্তনে ইংরাজ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল), তাহার আর সন্দেহ নাই । তাহার সহধর্ষিণীর! 
তাহার সহ-মরণপুর্বক নতীরূপে গুসিন্ধ হইয়াছিলেন | 
তিনি নিঃসস্তান ছিলেন। অতএব স্বত বিজয়রাম রাজার 
পত্ধী চন্দ্রোদয়া পুমাপাটি রামভদ্ররাজের দ্বাদশবর্ষা় 
দ্বিতীয় পুভ্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া, বিজয়রাম-রাজনাম 
প্রদানপুর্ধক নবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেওয়ান 
গন্তল! আগ্পাজির সাহায্যে ও কৌশলে রাজমহেন্দ্রীতে 
নিজামের দরবারে তাহারে পাঠাইয়া দ্রেন। দেওয়ান 
নাবালক রাজাকে নিজামের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, 
খাৎসরিক দুইলক্ষ নব্বই হাজার উনষাটি টাকা পেশকাশ 
দিতে স্বীকৃত হইলে; নিজাম নাবালক রাজাকে রাজসমন্দ 
প্রদান করেন । তখন উভয়ে বিজয়নগরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । নীতারাম নামে তাহার এক জ্যেষ্ঠ ভাত 
কৌশলে রাজকার্ষেযর ভার লইয়া, আপ্লাজীকে দেওয়ান 
পদ হইতে দূর করিয়! দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও 
কয়েকটি জমীদারকে আপন বশে আনিয়াছিলেন । 
তিনি গুজাপীড়ক হইয়া উঠিলে সকলেই তাহার উপর 
অসস্তষ্ট হয় । উল্লিখিত কারণে তিনি ১৭৭৫ খুঃ অবসর 
লইয়া? সিংহাচল-ক্ষেত্ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন " 
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এদিকে, কিছুদিন পরে মাল্জ্াজ-গবর্ণর রামবোল্ডের্‌ (১) 
অনুগ্রহে আপ্লাজী পুনরায় দেওয়ানের পদে প্রতিষ্টিত 
হন। এই সময়ে রাঁজন্গ ঠিক করিবার জন্য যে কমিটী 
হইয়াছিল, তাহার পত্রে অধগত হওযয়। ধায় যে ভৎ- 
কালে বিজয়নগরের অধীনে বার হাজার একশত উনিশ 
জন সেন। ছিল এবং তাহাদিগের বেতনাদিতে ছয় লক্ষ 
তেব হাজার চারিশত আটানব্বই টাকা! ব্যয় হইভ। 
১৭৮৮ খুঃ রাজা ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে নয়লক্ষ টাকা 
বাৎসরিক পেশকাশ দিতে স্বীকৃত হয়েন | সীতারামের 
অভ্যাচারধশডঃ রাজন্ব আদায় হইত না। কাজেই 
পেশকাশ বাকী পড়িয়াছিল । অতএব ১৭৯৩ থুঃ মান্দা 
গবর্ণর বাকী পেশকাশ আদায় করিবার জন্য এই আজ্ছা 
পাঠান যে, রাজ। পেনৃপন্‌ লইয়া মম্লিপত্বনে থাকিবেন । 
এই আদেশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজসেন। 
যাইয়া, বিজয়নগরদুর্থ অধিকার করিলে, মীতারাম 
গবর্ণরের আদেশে পাঁচহাজার টাকা মাসিক বৃদ্ধি 
পাইয়া,মান্দ্াজে গিয়া বাল করিতে লাগিলেন । এদিকে 
বিজয়রাজ পদ্মনাভনামক স্থানে আলিয়া অগ্ত্র যাইতে 
অসম্মত হইলে, লেপ্টম্যাণ্ট €২) কর্ণেল প্রেগার-গাষ্ 
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তাহাকে বশে আনিবার জন্য» পদ্মনাভে আসিয়া উপ- 
স্থিত হন । ১৭৯৪ খুঃ ১০ই জুলাই তারিখে পদ্মনাভের 
পাহাড়ের সন্নিকট উভদ্ন দলে ৪৫ মিনিট রীতিমত যুদ্ধ 
হইয়াছিল! রাজ বিজয়রাঁম-রাঁজ অকুতোভয়ে ইংরাজ- 
সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া, স্বত্যুমুখে পতিত হইয়া- 
ছিলেন । কথিত গাছে, সেই অময়ে তিনি কুষ্ঠরোগে 
কষ্ট পাইত্তেছিলেন। অতএব সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ 
করিলে স্ব্গবান হইবে, এই বিবেচনায় ইচ্ছাপুর্তবক 
ইংরাজ-সেনার সহিত লম্মুখনমরে অগ্রনর হইয়াছিলেন | 

যুদ্ধের পূর্কে আপন অষ্টমবষীয় নাবালক পুক্্ নারায়ণ 
বাবুকে অনুজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাহার 
স্বত্যুর পর ইংরাঁজদিগের শরণাপন্ন হইলে, তাহার 
মঙ্গল হইবে । বিশবাখপত্বনঘুর্গের গবর্ণর চালস উকিলীর 
স্বাক্ষরিত অভয়-পত্র পাইয়?, নারায়ণ বাবু ইংরাজদিগের 
বশ্যতা হ্বীকার করেন । ১৮০২ খুঃ তাহার সহিত চির- 
বন্দোবস্তন্বরূপ পাঁচলক্ষ চুয়ালিশ হাজার টাকা পেশ- 
কাশ স্থির হইয়াছিল । ১৮১৭ খুঃ তিনি খণগ্রস্ত হইয়া, 
ইংরাজ গ্রবর্ণমেন্টের নিকট শতকরা ছয় টাক] সুদে 
আপন জমীদারী বন্ধক রাখিয়া, বারলক্ষ টাকা লইয়া, 
খণ পরিশোধ করেন। ততকালে কালেক্টরের তত্বাবধানে 
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জনীদারীর রাজন্ব আদায় হইত । রাজা আপন বাৎ- 
বরিক ব্যয় জন্য ৮* অশীতি সহস্র টাকা লইতেন। 
১৮২২ খুঃ নমস্ত দেনা পরিশোধ হইলে, নারায়ণ বাবু 
আপন হস্তে জমীদারীর ভার লর়েন। কিন্তু পুনরায় 
পাচবৎদরে সাতলক্ষ টাকা খণ করেন । ১৮২৭ খুঃ 
কালেক্টরের হস্তে আপন ্রেটের ভত্বাবধানের ভার 
দিয়া, নিজের বাৎসরিক খরচ হিনাবে একলক্ষ টাকা। 
লইবার বন্দোবস্ত করিয়া, বারাণলী ধামে বাস করিতে 
থাকেন । তথায় তিনি প্রানাদ ও গুমোদোগ্ঠান নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন এবং দেবনেবায় অনেক টাকা ব্যয় 
করেন। সেই বাগানবাঠী ও প্রাসাদ অগ্যাপি বিদ্ুমান 
রহিয়াছে । ১৮৪৫ খুঃ নারায়ণ বাবু বারাণনীধামে মানব 
শীল) অংবরণ করেন । ম্বভ্যুকালে বারাণসীতে তাহার 
এগার লক্ষ টাকার অধিক খণ ছিল । তৎকালে তাহার 
পুক্জ গজপতি রাজের বয়স বাইশ বত্পরমাত্র হইয়াছিল । 
১৮৪৮ খুঃ ইনি বারাণনী হইতে বিজয়নগরে প্রভ্যাবস্তন 
এবং ১৮৫২ খুঃ জশীদারীর ভার আপন হস্তে গ্রহণ 
করেন। তৎ্কালে মস্ত দেন! পরিশোধ হইয়], তহবিলে 
চুইপক্ষ বারহাজার নাতশত আট ইশ টাকা মন্তুত ছিল । 
১৮৬৩থুঃ ইনি মহারাজপদে প্রতিষ্টিত হইবার পনন্দ প্রাপ্ত 
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হয়েন । পরে কে, নি, এস, আই, উপাধি লাভ করিয়া, 
ইঙ্ডয়ান্‌ গবর্ণমেন্টের লেজিস্লেটিভ্‌ কাউন্সিলের 
মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন । অনন্তর ১৮৬৪ খুঃ মহারাজ 
উপাধি গ্রাপ্ত এবং ১৮৭৭ খুঃ দিলীর রাজনুয়ষজ্ঞসময়ে 
১৩টী তোপ ও কে, বিঃ এস, আই, উপাধিতে অম্মানিত 
হয়েন। 

অধিকত্, বুটীশ-রাজগাতিনিধি যে সকল রাজা, 
দিগের শাক্ষাৎ দর্শন গুাত্যর্প। করিতে বাধ্য, তিনি 
তাহাদিগের মধ্যে অন্ততর হইরাছিলেন। তিনি নিজ 
ব্যয়ে রাত্তা, পুল আবাদী দিঘী, হান্পাতল ও স্কুল 
তৈয়ার করিয়া দেন, বারাণবীতেও অনেক সদয় 
করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ও মাত্দ্রীজে মুক্তহস্তে 
দ্ানকরিতেন। তিনি উদারগ্রকতির লোক ছিলেন; 
সংস্কত-ভাষা-চষ্চায় উত্সাহ গদান ও পণ্ডিতদ্দিগের 
যথেষ্ট সম্মান করিতেন । বিজয়নগরে অনেকগুলি বৈদিক 
প্ডিত অদ্যাপি রহিয়াছেন। ১৮৭৮খুঃ তিনিইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিলে, তাহার পুজ্ বর্তমান মহারাজ পুলাপাটি 
আনন্দ গজপতি রাজ তাহার পর্দে অভিষিক্ত হয়েন । 
১৮৮১ খুঃ ইংরাজরাজ উপাধি দিয়া, তাহাকে সম্মানিত 
ও ১৩নি লোক্যাল তোপ প্রাদ্দান করেন । 
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১৮৮২ খুঃ তিনি মান্দ্রাজ ইউনিভার্সিটির ফেলো রূপে 
নিষ্বাচিত হয়েন। এবং ১৮৮৪ খুঃ মান্্াজ-গবর্ণমেন্টের 
লেজিন্লেটিভ কাউন্সিলের অবৈতনিক সভ্যরূপে ও 
তৎপরে ইগ্য়ান্‌ গবর্ণমেণ্টের সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া- 
ছেন। দুঃখের বিষয় তিনি পুক্রমুখদর্শনে বঞ্গিত আছেন । 
ইঁনও উদ্রারপ্রকুতির লোক, সৎকার্ষ্যে অনেক টাক] 
ব্যয় করিয়। থাকেন । 

সম্প্রতি ইনি মাক্সাজ-ভিউুর্-হল-নামক প্রাসাদের 
ব্যয়নির্বাহার্থ বিনা সুদে খণদান করিয়াছেন | 

বেলা ৮ আট ঘটিকার সময় আমরা বিজয়নগরে 
পৌছিয়া, জেনারেল ডেপুগি কালেক্টর রায় বাহাছুর 
জগন্নাথ পান্তলুর বাটিতে আতিথ্য খ্বীকার করি | তিনি 
অতি যত্ত্রনহকারে আমাদিগকে বিজয়নগরের দেখিবার 
উপবুক্ত স্থান নকল দেখাইয়া দেন। প্রথমে আমর 
উদ্যাঁন এবং উদ্ঠানস্থ দ্বিতল অউ্ালিক1 দেখিতে ফাই । 
ইহা দুস্থ রাজবাটী হইতে দুই মাইল দূরে হাইরোডের 
পূর্বদিকে অবস্থিত । বাগানটী অতি বৃহৎ ন! হইলেওঃ 
নানাবিধ পুষ্পরৃক্ষে সুশোভিত । এক্ষণে বাগানের প্রতি 
পর্ববৎ বদ্ধ নাই। অউ্ালিকাটি অতি বহৎ। ইহারও 
মেরামত ছিল নাঃ তবে ইহার লংস্কার হইতেছে 
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দেখিলাম এবং ইহা নজ্জিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ 
নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার আস্বাব ক্রয় করিয়া- 
ছেন। এই উদ্যানের উত্তরে ও রাজপথের পূর্বদিকে 
রিনার্বড-গ্বেম (১) করিয়া রাখ! হইয়াছে । উদ্যান 
দেখিয়া আমরা পরে পিপল্স্-পাক (২) (সাধারণ 
উদ্যান ) দেখিতে আদিলাম | এই উদ্যানগী জুবিলি 
উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৷ রাজা সলভ মুল্যে জী 
দিয়াছেন এবং মিউনিবিপ্যালিগীর বায়ে ইহা প্রস্কত 
হইয়াছে। তথা হইতে আমরণ প্রধান রাস্তার উপর দিয়া 
পানীয় ও কুষিকার্্যের জলের উপযোগী দুইটি বৃহৎ 
দিঘী দেখিয়। পত্যাগমন করিলাম । রাস্তাগুলি অত্যন্ত 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্্ঃ অধিবাবীর সংখ্যা পঁচিশ হাজার 
এবং আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা হইবে। 

আহারান্তে রামতীর্ঘদর্শনে গমন করি । ইহ বিজয়- 
নগর হইতে ৭ মাইল দুর হইবে। চারি মাইল দূরে একটি 
নদী পার হইতে হয় | এই খান স্বামী-বনবান-রাম নামে 
প্রনিদ্ধ | প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্র চতুর্দশ বতনর পিতু- 
নত্য পালন করিবার নময়ে, এই স্থানে আপিয়া কিছু 
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দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ধর্্মরাঁজ যুধিষ্টিরও 
ছাদশ বত্পর বনবানকালে পঞ্মনাভনামকস্হানে ছহয়মান 
অবস্থিতি করেন এবং যে স্থান এখন রামতীর্ঘথ বলিয়! 
বিখ্যাত, তথায় রামচন্দ্র বনবাসলময়ে আমিয়াছিলেন | 
ইহ] শুনিয়া, উক্ত স্থানে পাথরের শিলার উপর রাম নীতা! 
এবং লক্ষণ মুত্তি প্রতিষ্টিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন । 
ভাহার পর হইতেও পৃজা চলিতেছিল । ঘোর কলিতে 
অরাজক উপস্থিত হইলে, অনারৃষ্টি হয় এবং সকল গুাতি- 
বানী তথা হইতে পলায়ন করে । তজ্জন্য রামতীর্থ ক্রমে 
ছক্গলে পরিপ্ণ ও বিগ্রহও মাটিডাকা পড়ে। বিজয়নগরের 
পর্ন রাজ নীতারাগচন্দ্রের শামী নন্লে গুত্যক্ষ হইয়া, 
পুনঃ স্থাপন করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, তিনি জঙ্গল 
কাটাইয়! বিগ্রহ গুপ্ত হন । এবং সন্রিকটস্থ হ্রদের ধারে 
উচ্চ স্থানে মন্দির নিম্মীণ ও বিগ্রহ স্তাপনানস্তর নিত্য 
দেবার বন্দোবস্ত করিয়া, বাক্গণ-পল্লী নিন্মাণ করেন । 
দেবসেবার নিমিত্ত যে ভুনম্প্ভি দিযাছিলেন, এক্ষণে 
তাহার আয় ৭ পাত হাজার টাকা । প্রত্যহ প্রাতে 
৬ ঘটিকা হইতে দ্িপ্রহর ও সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে দশ 
ঘটিকা! পর্যন্ত শুক্জী হইয়া থাকে এবং প্রতিদিন এক মণ 
চাউলের ভোগ হয়। ভোখান্তে বান্গণ ও আগন্তক 
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যাত্রীরা প্রসাদ পাইয়া থাকেন । বৈশাখ শুরু পঞ্চমী 
হইতে পুণিমা পর্যন্ত কল্যাণ উৎসব হইয়া থাকে ও 
কন্ঠামাসে চিত্রানক্ষত্রে আরম্ভ হইয়া, দশদিব্সব্যাপী 
বন্দোৎমব সমাহিত হয় এবং ধনুমানে শুরু একাদশী 
হইতে একমানব্যাপী অধ্যয়নোহসব হইয়া থাকে। 
তৎকালে চতুর্চেদ, অগ্টাদশ-পুরাণ, মহাভারত ও 
রামায়ণ পূণ পাঠাদি হয় । বিজয়নগরে ভূতপুর্ব দেও- 
যান জগন্নাথ রাজ দাহেব মন্দিরের বহিঃপ্রাকার নিম্জাণ 
করিয়া দ্রেন। পূর্বোক্ত পীতারাম চক্র কোন্‌ সময়ে 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বলা খ|য় না । তবে 
পুনাঁপাটি মাধব বন্মাক পুভ্র সীতারাম চন্দ্র ১৯০ খুঃ 
ইজারাদাররূপে পোটনুর নামক স্থানে বাস করিতেন । 
সেই হিসাবে ৩শত বৎ্পর পুব্রে স্বামীর পুনঃ স্থাপন 
হইয়াছে বলা যাইতে পাবে মাত্র । মন্দিরের সম্মুখে 
বাক্ষণদ্ত্রীটের উভয় পার্থ অচ্চক ও বেদপাঠক ব্বাহ্ষণ- 
দিগের বাস । উক্ত বাঙ্গশদিগের অবস্থা মন্দ নছে। 
সন্ধ্যার প্রাককালে তথা হইতে প্রতযাগমন করিলাম ; 
পর(দিবগ প্রাতে সহর ক্যান্টনৃচেন্ট এবং বড দীঘী 
দেখিতে যাইলাঁদ। ছুর্গের পশ্চিমে ছুই মাইল দৃরে 
ক্যান্টনৃমেন্টে একদল কালা নিপাই থাকে । তথাকার 
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রাস্ত। অতি প্রশস্ত ও পরিক্ষার । ছুর্গের দক্ষিণ দিকে 
বহৎ আবাদী দীঘি। তেই দীঘির পশ্চিম পাড়ে 
পূর্বোক্ত পি, জগন্নাথ রাজ ৯৮ ঘর ৰাক্ষণকে বাস 
করাইয়াছিলেন | 

অপরাহ্ছে ছুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রানাদ দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম । পূর্ব কস্থ একটিমাত্র দুর্গপ্রাচীরে গুরেশদ্বার 
তাহাও অপ্রশস্ত । সম্মুখে প্রাঙ্গণ, মধ্যস্থলে দ্বিতল 
ৰহৎ অউ্রালিক1। উহা নৃতন প্রকরণে সজ্জিত । গ্লেজ 
দরজায়, পেনেল দরজায়, প্রত্যেক আয়নায় ও আস্‌- 
বাবে মহারাজের নামের আছ্যক্ষর ইংরাজিতে অঙ্কিত 
রহিয়াছে । এই সকল আন্বাব ফরমাইস্‌ দিয়া বহু ব্যয়ে 
নিশ্মিত হইয়াছে। নিন্পতলের ৰ্‌হত দালানে মহ্বারাঞ্জের 
লাইব্রেরি, ৰহুমুল্যের মেহগ্রি কাষ্ঠের আল্মায়রাতে 
অবংখ্য পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে । এই লাইব্রেরিতে 
সাধারণের বিশেষ কিছুই উপকার নাই। এই হলের 
দক্ষিণদিকে মহারাজের বমিবার কক্ষ । তথায় তিনি 
কদ[টচিৎ আইসেন। উপর তলের ৰ্‌হৎ দালানে 
বৈটকৃখানা। তৎপার্থে বিলিয়াড-রুম। এই ৰৃহৎ 
অট্টালিকা] বহুমুল্য আন্বাবে নঙ্জিত। দেশীয় কেহ 
ইহাতে বলিতে পান নাই। বর্তমান জেনারেল ডেপুটি 
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কলেকুর কোন সময়ে তাহার কোন বন্ধুকে রাজ- 
ভবন দেখাইতে লইয়1 গিয়া, ভ্রমবধশতঃ চেগারে বসিবা” 
মাত্র, উপস্থিত রাঁজকম্মচারী নিবেধ করিয়া, তাহাকে 
উঠিতে কহেন ও রাজাজা! জ্ঞাপন করাইয়া দেন। 
উক্ত ব্যাপার তাহারই মুখে শুনিয়াছি। এই ভাউরা- 
লিকার দক্ষিণদিকে বহৎ অন্দরমহল, তাহার একপার্থে 
মহারাজের নিত্য বিবার স্তান। পূর্বদিকন্থ দুর্গ গ্রাটী- 
রের ভিতর ও ফটকের বামভাগে এফপারি গুদাম- 
ঘর। মহারাজের অস্্াগারে বন্দুক, বলাম, পিশুল, 
তরবারি, ছোরা, আশানোটা১ ঘোড়া হাতী চড়িবার 
দেশীয় জিন্‌, হাঁওদা, ধূমপানের ফরদি নল্‌ ইত্যাদি 
সরঞ্জমাদি অজ্জিত রহিয়াছে । উত্তর ও পশ্চিন প্রাচী- 
রের পারে একসারিতে কাছারি ঘর। অট্রালিকা 
ঞাচীরের মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণপী উদ্ভানরূপে পরিণত 
হইয়াছে । 

ভূতপূর্বব মহারাজ একটি কলেজ, আ'ট স্কুল, দাতব্য- 
চিকিৎপালয় ও কয়েকটি ছত্রবাঁটী প্রতিষ্ঠা করেন। 
কলেজবিভাগে চন্তিশটি এবং স্কুলবিভাগে ছয়শত বালক 
অধ্যয়ন করিতেছে । এতদৃব্যতীত১ একটি মিউনিসি- 
প্যাল স্কুল ও দুইটি প্রাইভেট স্কুল আছে। আটক্কুল 
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বাচীতে এক্ষণে সোডাওয়াটার ও বরফ প্রস্তত হইয়া 
থাকে | বিজয়নগরে ক্যান্টনৃমেন্টের অল্টেয়ারের ও 
ভীমলি পত্তনের ইংরাজ অধিবাসীরা বরফ ও এরিয়েটেড 
ওয়াটার বাবহার করিয়৷ থাকেন ব্লিয়া, গত বতনর 
খরচ খরচা বারে পনর শত টাকা লাভ হইয়াছিল । 
নহরে জলের নমাবেশ করিয়া] দিবেন বলিয়া, গহারাজ 
অভিপ্রায় গ্রকাশ করিয়াছেন । তাহ] কার্যে পরিণত 
হইলে, তাহার রাজধানীর বিশেষ উন্নতি হইবার 
নন্ভাবনা । বিজয়নগরে দেখিবার উপযুক্ত বিশেষ 
[কছুই নাই । 


শিপ সিনা এলি পিক পিএ স্পিন ১ পি সিভী সপ 
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পপ সে 


আমরা বিজয়বাঁড়ায় প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত 
করি । ইহা! বর্তমণন রুষ্ণ। জেলার অন্তর্গত “বিজয়বাড়৮ 
প্রধান নগর) কৃষ্া নদীর ধাম তীরে ইন্দ্রকীলাদ্রি নামক 
পাহাড়ের পুর্ধদিকের উপত্যকায় অবস্থিত । কেহ 
কেহ কহিয়া খাকেন১ এই নামটি বিছা! (রৃশ্চিক ) ও 
বাড়া (স্থান )1 অথবা! বিছু হিন্দ্রশ্চিক ও বাড়া শব্দের 
অপভ্রংশ মাত্র । নগরটি পৰ্ধতের উপত্যকায় বলিয়া 
সর্বদাই বৃশ্চিকের উপদ্রব হইয়া থাকে। অপরে কহেন, 
ইহ] বিজয়বাড়ার অপভ্রংশ। যে কয়েকটি প্রস্তরখোদিত 
অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই 
বিজয়বাড়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ 

পর্কতটি ইন্দ্রকীলাদ্রি নামে অভিহিত । সকলেই 
অবগত আছেন যে, তৃতীয় পাণ্ডব অঞ্জুন ইন্দ্রকীলাদ্ি- 
নামক পাহাড়ের উপর দেবদেব মহাদেবের উদ্দেশে 
তপস্যা করিয়াছিলেন । তথায় কিরাতরূপী মহাদেবের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয় । তংপরে মহাদেব অঞ্জুনের 
যুদ্ব-কৌশলে অতীব গ্রীতি লাভ করিয়া, পাশুপত অস্ত্র 
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গ্রদান করেন | অর্ভুনের দশ নামের মধ্যে অন্যতর 
নাম বিজয়। এখানে লোকের বিলক্ষণ বিশ্বাস ঘে; 
তৃতীয় পাও্ধ বিজয় এই ইন্দ্রক্কীলাদ্রিতেই মহাদেবের 
তপন্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহারই নাম হইতে বিজয়- 
বাড়া নামের উতৎপতি হইয়াছে । তাহারা আরও কহিয়া 
থাকেন যে, পাঁগুবেরা বনবাদের অধিকাংশ. সময়ই 
দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং যৎ্কাঁলে বিজয় তপন্যার্ধে 
গমন করেন, অপর পাগুবেরা পদ্মনাভনামক পাহাড়ে 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ন্যুনাধিক ছয় মাস বাস করেন । 
( পদ্মনাভের বিবরণ দেখ ) এই লোক-প্রবাদ কতদূর 
সত্য, জানি না । লোকের বিশবান যে, এই ইন্জকীলাদ্রির 
মর্রোচ্চ দেশে বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহার একটিতে বিজয় তপস্যা করিয়াছিলেন । 
তাহারা কহেন যে, ক্ুষ্তানদীর তীর পুণ্যক্ভূমি বলিয়া, 
এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতে ও নিকটস্থ অন্য পাহাড়ে অনেক 
সিদ্ধ খষি বান করিতেন । এখনও বন্ধের কহিয়া 
থাকেন যে, তীহ্থারা শৈশবে দুই একটি পাধুকে ইন্দ্র 
কীলাদ্রি পাহাড়ে থাকিতে দেখিয়াছেন। পাহাড়ের 
গয়ে সাধূদিগের থাকিবার উপযুক্ত গোটা কয়েক ক্ষুদ্র 
গহ্বরও দৃষ্ট হইয়া থাকে । গোদাবরী দেলার আবগারি 
৭ 


৭8 ভীর্ঘদর্শন। 


সুপরিনৃটেণ্ডেন্ট রেডেম-ধন্মরাও-নাইডুগারুর সহিত 
সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর । 
তিনিও কহিলেন যে, তাহার ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
তিনি তাহার খুল্পতাতের সহিত বিজমনবাড়ায় আনিয়া- 
ছিলেন। নেই সময়ে সাধু সকল ইন্দ্রকীলাদ্রতে বান 
করিতেছেন শুনিয়া, কৌতুহলবশতঃ তাহা দেখিবার জন্ম 
কয়েক দিন উপবৃ্পরি যাতায়াত করিয়া, একটি সাধু 
দর্শন করিয়াছিলেন এবং তছুপলক্ষে যতদিন এখানে 
ছিলেন, প্রত্যহ দেই সাধুকে দর্শন করিতে যাইতেন। 
পুরাণে ক্লু পুণ্যনদী বলিয়া কথিত না হইলেও, 
এপাদেশে ইহ পুণ্যনদী বলিয়া বিশ্রুত। ক্ুফ্া-প্রেমের 
ম্যানেজার গোবিন্দরাজ-রামাপ্লাগারু কুষ্া-মাহাত্ব্যের 
দুইখানি পুরাতন পুথি অংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহা 
মুদ্রাঙ্কত করিতেছেন । উহ বন্দাও-পুরাণের অন্তর্গত 
ও ১২দী অধ্যায়ে সমাগত । যাহাই হউক, কষা একটি 
পুণ্যতীর্ঘ। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখে যে চন্দ্রগ্রহণ হইয়। 
গিয়াছে, তদুপলক্ষে বহু লোক দৃরদৃরাস্তর হইতে রেল- 
পথে আনিয়া, কুষ্ায় স্ান করিয়াছিল ॥ শিবরাত্রি 
উপলক্ষেও বহুদূর হইতে লোক আসিয়া, কুষায় স্নান 
করিয়া» মহাদেব মলেশ্বরের ও ভমরম্বা-মন্তেশ্বর স্বামীর 


বিজয়বাড়া। ৭৫ 


পূজা ও রথোত্সব দর্শন করিয়া থাকে । সে যাহ! হউক, 
মহাভারতের লিখিত বিবরণ দৃষ্টে, যে ইন্দ্রকীলাড্রিতে 
তৃতীয় পাগ্ডব তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহ! হিমালয়ের 
এরা বলিয়। প্রতীয়মান হয় | যথ!১-- 
ততঃ প্রদক্ষিণং কতা ভাতৃন্‌ ধৌম্যঞ্চ পাগুবঃ | 
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ্ধ রুচিরৎ ধনুঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তস্য মার্পাদ পাক্রামন্‌ সর্ধভূতানি গচ্ছতঃ | 
যুক্তন্যৈন্দ্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শুম্সিণঃ ॥ ৩৭ | 
পোহগচ্ছৎ পর্ধতাংস্তাত তপোধনমিষেবিতান্‌ ॥৩৮॥ 
দিব্যং হৈমবতং প্রণ্যং দ্রেবজুষ্টং পরম্তপঃ । 
অগচ্ছৎ পর্কতং পুণ্যমেকাহৈ'ব মহামনাঃ | 
মনোজবগতিভূর্বা ফোগবুক্তো যথানিলঃ ॥ ৩৯ ॥ 
হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেব চ। 
অত্যক্রামৎ নুদুর্গাণি দিবারাত্রিমতক্দ্রিতঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ইন্রকীলং সমানাগ্ঠ ততো।হতিগদ্বনঞ্জয়ঃ । 
অন্তরীক্ষেইতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি ন বস্তা” ॥ ৪১ | 
ইহার পর ৩৮ অধ্যায় দ্রেখিবেন। 
এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক যথা১-- 
“ভগবন্‌ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থস্যাক্রিষ্টকম্্রণঃ | 
বিস্তরেণ কথা মেতাৎ বথাস্ত্রাঞ্যুপলব্ধবানূ ৪" 


৭৬ তীর্ঘদর্শন | 


তন্ত্যক্পোক যখ1,-বৈশম্পায়ন উবাচ। 
“তঙ্ছ ত্বা শর্বববচনম্বষঘঃ সত্যবা দিনঃ 
র্থ্মনসে জগ্ম,রথা স্বান্‌ পুনরালয়ান্‌ ॥+ 

ইহার পর ৩৯ অধ্যায় ১ম শ্লোক । 
“গতেবু তেষু সর্ধেধু তপশ্বিষু মহাত্মস্ু | 
পিনাকপাণির্ভগবান্‌ নর্ধপাপহরো হরই ৪৮ 
অন্ত্যশ্পোক যথা১ 


“পরিঘজ্য চ বাহুভ্যাং প্রীতাত্মা ভগবান্‌ হরঃ। 
পুনঃ পার্থ, সাস্তপূন্বমুবাচ বুষভধাজ?? | 

হহার পর ৪০ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক যথং,-- 
“নরত্তং পুর্দেহে বৈ নারায়ণনহায়বানূ। 
বদর্ধযাং তগ্ুবানুগ্রং তপো বর্ধাবুতান্‌ বহুন্‌ ॥? 
অন্তাশ্লোক যখা১-- 


“ততঃ শুভং গিরিবরমীশ্বরস্তদা 
নহোময়া নিততটনানুকন্দরম্‌ । 
বিহায় তং পতগমহধিনেবিতং 
জগাম খং পুরুষবরস্য পশ্যতঃ ॥% 
তৃতীয়-পাগুব-ম্বন্ধে লোকপ্রবাদ সত্য ন! হইলেও; 
বিজয়বাড়া যে গতি পুরাতন নগর, তাহার আর সন্দেহ 


বিজয়বাড়া। ৭৭ 


মাই | কুঞ্জ নদীতে “আনিকট”* (১) করিয়া ১৮৫২ 
হইতে ১৮৫৩ সালে উহার উভয় ভীরে পয়ঃপ্রণালী 
প্রস্তুত এবং উহার হেড অফিস ( মূলকার্্যস্থান ) বিজয়- 
বাড়াতেই হইয়াছে । এখানে কৃষ্ণার উভয় তীরে পর্কাত 
থাকাতে এবং উহার পরিনর ৩৮৬০ ফুটমাত্র বলিয়া, 
নিকটের বাধ ইন্দ্রকীলাদ্রির নিকটেই রহিয়াছে । 
বিজয়বাড়ার তীরে পয়ঃগ্রণালী ও বেিন্লক্‌ অর্থাৎ 
কপাটে কল প্রস্তুত করিবার অময়ে মাটীর ভিতর 
কয়েকচী কূপ, একটি প্রস্তরময় প্রাচীর এবৎ ৰনুবিধ 
হিন্দু-দেবমূত্তি পাঁওয়৷ গিয়াছে । সেই সমস্ত অগ্যাপি 
লাইব্রেরি হাউসের কম্পাউণ্ডে (পুস্তকালয়-গৃঠের 
স্বরে) রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি ৰহৎ লিঙ্গের 
অধোদিকে বদ্ধার মৃত্ি ও উদ্ধদিকে বিঝুঃর মূত্তি অঙ্কিত 
রহিয়াছে । উহা লিঙ্গপুরাণোক্ত বন্ষা ও বিষুঃ কর্তৃক 
লিঙ্গের আদি অন্ত নিপ্ধারণের চিত্র । এতদ্ব্যতীত। 
একটি নরসিংহ স্বামীর মৃত্তি ও একটি প্রস্তরফলকে 
হনুমানের মুস্তি অঞ্কিত রহিয়াছে । কয়েকটী ষাড় ও 
একটি বৃহৎ নন্দিমুর্তিও আছে। উক্ত মৃত্তিগুলির অধি- 


সপ 


(১) কৃষিকাধ্যের হৃবিধার জন্য নদী প্রস্থতি হইতে পয়ঃ ্রণালীফোগে 
জল আনিয়া, স্থলাবশেবে একত্র জম| করিয়া রাখ! । 
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৭৮ তীর্ঘদর্শন। 


কাংশই গ্রেনাইট 'অর্থাৎ পাংগুবর্ণের প্রান্তরবিশেষে 
নিশ্মিত। নিজাম রেলওয়ের দ্রব্যাদি নামাইবার ডকের 
নন্নিকটে এনুরখালের দক্ষিণ তীরে নীলবর্ণ প্রস্তরে 
নিশ্মিত একটি ভগ্ন নন্দীমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে | শুনি” 
লাম, তাহাঁও খাল খনন করিবার সময়ে ভূগর্ড হইতে 
পাওয়! গিয়াছে । বর্তমান নিজাম রেল-ট্রেশন-বাটীর 
ভিত্তি খননকাঁলে ভূগর্ডমপ্যে মন্দিরের শিখরদেশ দৃষ্ট 
হইয়াছিল । বকিংহামগেটনামক পল্লীতে এই বৎসর 
অলপতি জানকীরাম আইয়ার গ্রারুর নৃতন বাটীর 
প্রাঙ্গণে একটি কূপ নিশ্মিত হইয়াছে । নেই কুপটি ৩৬ 
ফুট গভীর 1 তাহা খনন করিবার সময়ে একটি পুরাণ 
দেওয়াল দৃষ্ট হইয়াছিল | এই সমস্ত দেখিয়া একপ্রকার 
স্থির কর] যাইতে পারে যে, পুরাঁকালে এই বিজয়বাড়। 
একটি বদ্ধিষ্ঠ নগর ছিল । কুষ্ণা নদীর পলিছে ক্রসে 
চাপ পড়িয়া গিয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, এ নগরটি অতি বিস্তীর্ণ ছিল । তখন রুষ্ণা উন্দ্র- 
কীলাদ্রির উত্তর দিক দিয়া বহিত +_-এখন যেস্থান দিয়া 
“বুডমেরু, নামক নদী প্রাবাহিত হইতেছে । লোকে 
কহিয়। থাকে, কূৰণা পূর্ধ এ স্থান দিয়া হিত; কোন 
কারণবশতঃ তাহার গতির পরিবর্তন হইয়া, উক্ত অদ্রির 


বিজয়বাড়ী । ৭৯ 


দক্ষিণ দিক দিয়া বহিতে থাকিলে ক্রমে পুরাতন 
পুরীটি পলিমাটির দ্বার ঢাকিয়া যাঁয়। ভূ-তত্ববিদেরা! 
স্থির করিয়াছেন, এক নময়ে সমুদ্র এই পাহাড়ের সন্সি- 
কটেই ছিল ক্রমে কুষ্ণানদী প্রাতিবর্ষায় পঙ্কিল জলের 
সহিত যে পলি আইপে, তাহ! দ্বারা সাগর-গর্ড পুর্ণ 
করিয়া, সাগরকে ৪৭ মাইল দরে অপরারিত করি- 
ঘাছে। তাহারা আরও কহেন বে এই কার্ষ্যে ৫*** 
হাজার বতসরের অধিক নময় লাগ্রিয়াছে। ইহা বিচিত্র 
ঘটনা নহে 2 বঙ্গদেশেও অনেক স্থানে নদীর গতি এক 
স্থান হইতে অপর স্ঠানে গিয়াছে । কলিকাতার বন্লিকট 
ত্রিবেণী হইতে গাখ্রাল্‌ পর্য্যন্ত সরন্থতী নদী গুবাহিত 
হইত এবং তাহা দিয়া ষোড়শ শতাব্ধীর শেষভাগে 
পটুগীজ ও দিনেসার ৰণিকেরা হুগলি এবং চুচুড়ায় 
খাতায়াত করিত । ইংরাজেরা কলিকাতায় বন্দর স্থাপন 
করিয়া, খিদিরপুর শাঙ্বরাঁল পর্য্যন্ত একটি খাল খনন 
করিবার পর, ত্রিবেণী হইতে নরম্গতী ও খিদিরপুরের 
দক্ষিণে গঙ্গা মজিয়া গিয়াছে । এহব্যাপার বগুদশ 
শতাব্র শেষভাগে ঘটিয়াছে। 

আবার, ৰন্ষপুত্র এক নময়ে ময়মনসিংহের উপর 
দিয় প্রবাহিত হইত । এখন উহা ময়মননিংহ হইতে 
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৬* মাইল পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে । এবিষয়ে একটি 
গ্রবাদ আছে যে, বম্ষপুত্রের জলে উভয় তীর প্লাবিত 
হইত বলিয়া; তীরের অনতিপূরে উহার একটি গ্রতি- 
রোধক ( 4:0৮9৫%9 ) বাঁধ ছিল। এক সময়ে বানের 
জল সেই বীধের মুখ পর্য্যস্ত যাইলে কোন অদৃরদশী 
ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে গোপনে এ কাধের এক অংশ দা 
দ্বারা কাটিয়। ঘুনি বসাইয়া আইসে। পরদিন প্রাতে 
দেখিল যে, সেই স্থান দিয়! নদী প্রবাহিত হইতেছে । 
ক্রমে সেই আত পূর্বাভিমুখে যাইয়া, তিস্তা-নদীতে 
মিলিত এবং দক্ষিণবাহী ও পদ্মার নহিত সংযুক্ত হইয়া, 
বঙ্গোপাগরে পতিত হয় । গেই অবধি যে স্যান হইতে 
ব্ষপুত্র পশ্চিমবাহী হইয়া, তিস্তায় মিলিত হইয়াছে; 
তাহা দ্াকোব! নামে কথিত হইয়া থাকে । জৈন পবি- 
ব্রাজক হিয়ন্নিয়ান্‌ ৬৪০ অন্দে বঙ্গোপনাগরতীরে তামর- 
লিপ্ত ( তমলুক ) দেখিয়াছিলেন । সমুদ্রতীর এখন তথ। 
হইতে ২* মাইলের অধিক দুর হইবে । অতএব নদীর 
মুখে সমুদ্রতীর সদাই হটিয়া যাইতেছে দেখা যায় । 
পুর্বোক্ত ইন্দ্রকীলাদ্বি খোদিত অনুশাসনেও উক্ত 
নামে অভিহিত হইয়াছে । মিষ্টার রবার্ট সিবেল্‌ 
(5991) অনেক দিন এই জেলার কলেক্টুর ছিলেন 
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এবং তৎ্কালে অনেক প্রত্বুতত্্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । 
তিনি অনুমান করেন যে, ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে যে সকল 
কাটিং অর্থাৎ খণ্ডিত অংশ দুষ্ট হয়, তথায় পুর্বে বৌদ্ধ- 
মঠ ছিল । চীন-পরিব্রাজক হিয়ন্সিযন ৬৩৯ অকে উহা 
পরিদর্শন করিয়াছেন ॥। ততৎকালে তিনি উক্ত পর্বতে 
আরও দুইটি মঠ দেখেন। তন্মধ্যে তিনি একগিকে পূর্ব-মঠ 
ও অপরটীকে পশ্চিম-মঠ নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
সেই হিসাবে ৰোধ হয়, স্বদৃগর্ভস্ত পুরীটি “বেঙ্গি হইবে ॥ 
আরও বোধ হয়, ৬০৫ অক্দে বেঙ্গি' রাজ্য কুক্জা-বিষুই- 
বদ্ধনকর্তুক নষ্ট হইবার নময়ে কুষ্তার পলি মাটিতে ঢাক 
পড়িয়া গিয়াছে । ফরগোসন সাহেব অনুমান করেন 
যে, য্কালে হিয়নুসিয়ন অমরাবতীসন্দর্শনে আইমেনঃ 
দেই নময়ে বিজয়বাড়। পুরাতন ধেনকাচুর' রাজ্যের 
রাজধানী এবং অমরাবতী ধম্মনন্বন্ধীয় রাজধানী ছিল। 
তাহার মতে উক্ত রাজ্যের পরিসর সহজ মাইল এবং 
উহা পশ্চিমে গুলবার্ক ও পেন্র কোা, পুর্বে বঙ্গোপ- 
সাগর, দক্ষিণে নেরুর এবং উত্তরে গোদাবরী ও অন্ধ.- 
কলিঙ্ক রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিপ । উহার রাজ বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী ছিলেন। এখন অমরাবতীর ধ্বংসাবশেষ 
এখান হইতে প্রায় ২ মাইল অন্তরে কৃষ্ণানদীর ধারে 
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সত্তেনাপল্লী' তালুকে দৃষ্ট হয় । ক্ুষ্ণা জেলার ইত্িরত্তে 
কুজা বিষুব্ধন কর্তৃক প্রতিষ্টিত চালুক্যবংশীয় রাজা - 
দিগের বিবরণীতে দুইবার বিজয়াদিত্যেয় নাম দৃষ্ট হয় । 
সম্ভবতঃ এই দুই বিজয়াদিত্যের মধ্যে অন্যতর কর্তৃক 
ইক্্রকীলাদ্রির উপত্যকায় নূতন নগর প্রতিষ্টিত হইয়া- 
ছিল এবং তাহারই নামে উহা অভিহিত হইয়াছে । 

যাহ! হউক, মিষ্টার নিবেলর মতে পুরাতন সহরটি 
বেক্গি দেশের রাজধানী ছিল । ৬০৫ অন্দে কল্যাণপুরের 
রাজা লত্যাশ্রয়-বল্লভদ্রের কনিষ্ঠ কুজা বিঝ্ুবদ্ধন পল্পভ- 
বংশীয় রাজাদিগের নিকট হইতে বোঙ্গ অধিকার 
করিয়া, পূর্ব চালুক্য রাজবংশ গুতিষ্ঠা করেন । তাহার! 
৬০৫ হইতে ১০২৩ অক্দ পর্যন্ত নেল্গুর ও কৃষ্ণা জেলা! 
শাসন করিয়াছিলেন । ১০২৩ অন্দে চোলবংশীয় রাজ। 
রাজনরেন্দ্র চালুক্যরাজদিগকে পরাভূত্ত করিয়া, চোল- 
বংশ স্থাপন ও ১২২৮ অব্দ পর্যন্ত 'বোঙ্গ' শানন করেন । 
পরে উক্ত অন্দে বরঙ্গলের কাকন্তিয়া রাজারা চোল 
রাজাদিগকে পরাভূত্ত করিয়া, ১৩২৩ অব্দ পর্যন্ত 
বেজিদেশ শাসন করিয়াছিলেন | ১৩২৩অক্ে শেষ রাজ 
গ্রাতাপরুদ্র দিলীর সম্রাট কর্তৃক পরাভূত ও বন্দি হইয়া, 
দিঙ্গীতে প্রেরিত হইলে “বেগণ্ডাবিড়ুর' পুলয়-বেমা- 
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রেডভী সুযোগ পাইয়া, স্বাধীন হইয়া, পুরাণ" বেঙ্গি- 
রাজ্য অধিকার করিয়া, বর্তমান মেন্লুর ও কৃষ্ণা জেলায় 
রেডডীরাজবংশ স্থাপন করেন। উক্তবংশীয়েরা ১০০ 
শত বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদিগের 
নাম নিন্বে প্রদত্ত হইল ৮ 


পুলয়বেমা রেড ডী ১৩২৮ হইতে ১৩৩৯ 
অনুবেম! রেডডী ১৩৪০  % ১৩৬৯ 
আলিয় বেঞ্া রেড ডী ১৩৭ ্ ১৩৮১ 
কুমারগিরিবেম। রেডডী ১৩৮২ ৮ ১৩৯৫ 
কুমতীবেঙ্করেডডী ১৩৯৬ ১৪২৩ 
রাকারেমারেডডী ১৪২৪  % ১৪২৮ 


পুলয়বেমারেডডী কোণ বিডুছুর্গে থাকিয়া, রাজ্য 
শানন করিতেন । বেলমকোণ্ড, বিনুকো ডা, নাগাঞ্জুন- 
কোগ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ তাহার অধীনে ছিল । 
তাহার ভ্রাতা বা উত্তরাধিকারী পুর্বে রাজমহেক্দ্রি 
দক্ষিণে কাঞধীপুব ও পশ্চিমে শ্রীশৈল পর্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কোগ্াপল্ীর পার্ধতীয় 
ভুর্গ নিম্নীণ করেন এবং অমবেশ্বরনামক স্থানে প্রাপ্ত 
১৩৬১ অক্দের একটি অনুশাননে বিজ্ঞাপিত করিতেছে 
ষে, রায়চুর দুর্গও তাহার অধীনে ছিল এবং তিনি অমরা- 
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বতীর 'দেবালয়ের সংস্কার করেন, শ্রীশৈলতীর্ঘের সেতু 
প্রস্তুত করিয়৷ দিয়াছিলেন ও বরঙ্গলের রাজাদ্দিগকে 
নমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। শেষ রেডডী রাজা 
রাকাবেমা রেডী ১৪২৮ অন্দে চৌধুরী এল্পপ্প নামে 
কোন ভৃত্য কর্তৃক নিহত হইলে, দেই বংশের ধ্বংস হয় । 
তখন হইতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, উড়িষ্যার গজ- 
পতি রাজার রুষ্ণা জেলায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন । রাজ কোপিলেশ্বর গজপতির নাস্কে 'নুজবীড়ুর' 
অন্তর্গত কোপিলেশ্বরপুর নামে গ্রাম গ্রতিষ্টিত আছে 
এবং তাহার উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর গজপ্তির নামেও 
বিদ্যাধরপুর নামে আর এক গ্রাম নংস্থাপিত হইয়ীছে। 
তিনি কোগাপল্ীর নিকটে একটি কুপও নিম্জাণ করেন । 
ভাহ!র ভ্ত্রী ভবানক্ষার নামে ভবানীপুর ও কন্তাদয় 
মতিয়ালম্মা ও পদগ্যার নামে মতিয়ালম্মাপাড ও পৈদ্ুর 
পাড়নামে গ্রামছয় অগ্যাপি বেজবাড়া তালুকে রহি- 
ব্াছে, দেখিতে পাওয়া যায় । দেই সময় হইতে ১৫১৫ 
অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন হিন্দ্রাজ কর্তৃক শানিত হইত, কি 
মুসলমানদের অধীনে ছিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই । 
বিজয়নগরের ক্লফ্দেবরাঁয় ১৪১৫ অক্ডে বর্তমান ছিলেন | 
যখন তিনি উদয়খিরি-কোগ্াবিডু অধিকারভুক্ত করিয়া 


বিজয়বাঁড়া। ৮৫ 


কটক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তখন ইহ] তাহার শাননভূক্ত 
হইয়াছিল! ১৫১৫ অকে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়- 
নগর উচ্ছিন্ন হইলে, বিজয়বাড়া ও অন্যান্ত প্ুদেশ 
গ্রোলকন্দার মুনলমানরাজ কর্তুক অধিকৃত হয় । পরে 
১৭৪৯ অন্দে মত্ম্যপত্তনের নহিত বিজয়বাড়া ইংরাজ- 
শাসনতুক্ত হইয়াছে। 

এই জেলায় অনেকগুলি পুরাতিন অনুশামন পাওয়] 
গিয়াছে । ইহার মধ্যে পূর্-চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
বিষ্ুবদ্ধনের প্রদত্ত অনুশানন অন্যতর । উহা সাত্বেনা- 
পল্লী তাঁপুকের অন্তগতি প্রসিদ্ধ অমরাবন্তী হইতে ৮ মাইল 
পুরে মুনুগুড়, গ্রামে ও গুড়ীবড় তালুকের অস্তনিবিষ্ 
মণ্ডপাঁড় প্রামে পাওয়! গিয়াছে । তদৃব্যতীত, চোল 
রাজ[দিগের প্রদত্ত ১০৩ হইতে ১২২২ অকের, বরঙ্গলের 
কাকতীবংশীয় রাজাদিগের প্রদত্ত ১২৩১ হইতে ১৩০০ 
অবন্দের, রেডী রাজাদিগের গুদত্ত ১৩২৮ হইতে 
১৪২৮ অকের এবং বিজয়বাড়া তালুকের “পোতাবর' 
জকুম্পুড়ি গ্রামে চোলর।জ-প্রদত্ত ১১৫৭ অবন্দের শুদী 
অনুশ[ননও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

পূর্বে বিক্ঞয়বাড়া বদ্ধি্ঠ থাকি:লওঃ বর্তমান 


শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা! পর্ধতের উপত্যকায় একটি 
৮ 


৮৬ তীর্ঘদর্শন। 


সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছিল । কৃষ্তাজেলায় ১৮৩২ 
অন্দে ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে দুই কোটী 
নাতাইশ লক্ষ টাক1 রাজন্ব নষ্ট হইয়াছিল । এইজন্য 
গবর্ণমেন্ট কৃষ্ণা-নদীতে আনিকট বাধিয়া, উভয় তীরে 
ইরিগেশন অর্ধাৎ জলনেচন ও নেভিগেশন অর্থাৎ 
নাবিক কাধ্যের উপযোগী পয়ঃপ্রণ'লী কাটিয়া, কৃষি" 
কন্মের সুবন্দোবস্ত করিবার মাননে ১৮৫৪ অন্দে 
তাহার কার্ধয আরম্ত করেন । নেই সময় হইতে বিজয়- 
বাড়ায় আনিকট প্রস্তত করিবার জন্য অধিক লোক 
আমিয়। বাম করিয়াছিল । পয়ঃপ্রণাঁলী প্রাস্তত হইয়। 
যাইলে» ইহা একটি বন্দরে পরিণত হয় | তখন হইতে 
ইহার উন্নতির শ্ুত্রপাত হইয়াছে । ১৮৮৫ অব্দে নিজাম 
ষ্টেট রেলওয়ের বিজয়বাড়া অংশের নিশ্মীণকার্য আরম্ভ 
হওয়। অবধিঃ অনেক লোক এখানে আদিয়। বাস করি- 
তেছে। সেই সময়ে বন্দর ও এলোর খালের মধ্যস্থ 
ভূখণ্ডে বকিতহামগেটের সুত্রপাত হয়। উক্ত স্থানে 
তিনটিমাত্র আবান-গৃহ ছিল | এক্ষণে তথায় ৪০০শতের 
অধিক বান-খৃহ হইয়াছে । ইতঃপুর্ষে দক্ষিণ-মহারাষ্র- 
রেলওয়ের বেলারি-কুষ্ণা১বিভাগ মীতানগ্রের খালের 
তীরে আনিয়া শেষ হইয়াছিল। ইষ্কোষ্ট অর্থাৎ পূর্ব 


বিজয়বাঁড়া | ৮৭ 


ইউপকূলিক রেলওষ্ে এই স্থান হইতে আরম্ড হইয়াছে, 
এবং তাহার কার্য চলিতেছে । কুষ্জা-নদীর উপর 
৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লৌহ-নেতু নির্টদিত হইতেছে । 
মান্্রাজ-বেজবাড়া-রেলের ও বেজবাড়!-বন্দর-রেলের 
পরিদর্শনকাধ্য শেষ হইয়া গিয়াছে । উহার প্ল্যান এটি- 
মেট অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-মীমাসা গবর্ণমেণ্টের বিচারা- 
ধনে রহিয়াছে । অতি সত্বরেই তাহার কার্য আরঙু 
হইবে ১ ইহাঁও অনেকটা জানা গিয়াছে । এক্ষণে এই 
নগরে মান্দ্রাজ বিজয় বাঁড়া-রেল, দক্ষিণ-মহারাই-রেল, 
নিজাম-স্রেট-রেল, পুর্ব উপকূলিক রেল ও বেজবাডা- 
বন্দর-রেলের জংশন অর্থাৎ সম্মিলিত ট্টেশন হইবে | 
ভাহা হইলে, এই নগর ক্রমশই উন্নতি করিতে থাকিবে 
এবং পুর্ক-গৌরব পুনঃ পাপ্ত হইবে 

উক্ত নগর মিউনিসিপালিগীর শাবনাঁধীন+ ক্রমে নুতন 
বর্জ সকল প্রস্তুত ও নূতন পল্লী নকল নির্মিত হইতেছে 
এই বত্সরের জনপংখ্যায় লোক পরিগণিত হইয়াছে । 
মান্দরাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন 
অর্থাৎ বৈদ্যুত্তিক সরণি গিয়াছে, তাহার একতর পোষ্ট 
অর্থাৎ স্তম্ত রুষ্ণা-নদীর দক্ষিণ তীরে আনিকটের ধারের 
সীতানগরের পাহাড়ের উপর আনিকট হইতে ৩৭২ ফুট 


৮৮ তীর্থ দর্শন। 


উচ্চে ও অপর স্তশ্তটি ইন্দ্রকীলাদ্রির উপরে আনিকট 
হইতে ৪০৫ ফুট উর্ধে প্রতিষ্ঠিত। এই ঢুই স্তম্ভের 
ব্যবধান ৫০০* হাজার ফুট । 

ইন্্রকীলাদ্রির পুর্ব অংশে কনক-ছুর্গার মন্দির । 
লোকের বিশ্বান মেঃ এক মময়ে কনক-ছুর্গা স্বর্ণ বর্ষণ 
করিয়াছিলেন । সেইজন্য আপামর সকলেরই তাহার 
উপর গ্রগাঁচ ভক্তি । নবরাত্রির সময় দশমীতে অদ্ভি 
গমারোহে কনক-দুর্গার উতৎ্নব হইর! থাকে | এই 
মন্দিরের সম্মুখে স্তশ্তে কয়েকখানি অনুশানন খোদিত 
রহিয়াছে । তন্মধ্যে ১৫১৮ অন্দের একটি অনুনাশনে 
জ্ঞাত করিতেছে যে, বিশাখপত্তনের অস্কর্গত বিজয়- 
নগরের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতাদিগের আদিপুরুষ মাধব- 
বন্মা চারি বর্ণের রজপুত নহিত ৯১ অবে বিজয়বাড়ায় 
আসিয়া, পশুপতিনামক গ্রামে অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন । সেই হেতু তাহারা পশুপতি নামে অভিহিত 
হইয়া থাকেন । ১৬৫২ অন্দে তদ্বংশীয় পশ্চপতি-মাধব- 
বম্মা গোলকন্দার রাজাদিগের রমভিব্যাহারে শ্ী-কা- 
কোলে যাইয়া, তত্রত্য শাসনকর্তার অধীনে কর্মমগ্রহণ- 
পূর্বক ক্রমে ইজারা লইয়া, যেরূপে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহ বিজয়নগরের বিবরণে দেওয়া 


বিজয়বাঁড়া। ৮৯ 


হইয়াছে 1 কনফ-ছুর্গার মন্দিরের লন্গিকটে ইক্রকীলা- 
জ্রির গাত্রে এক স্থানে রাম ও রাঁবণের যুদ্ধ" অপর এক 
ন্ডানে শক্তিদেবীর মৃদ্তি এবং তৃতীয় স্থানে ববন্ধা বিষুঃ 
মহেশ্বরের বিগ্রহ অঙ্কিত রহিয়াছে । তথায় একটি কুপ 
ও মন্ন্যানীদিখের থাকিবার কয়েকটি ক্ষুদ্র গুহাও আছে 
এবং একটি পিঙ্গমুত্তি পড়িয়া রহিয়াছে । কনক-ছূর্গার 
মন্দিরের উত্তরদিকে পাহাড়ের উপর দুর্খা*মল্লেশ্বর মহা - 
দেবের মন্দির । কেনাঁলওয়ার্কনৰব আফিসের অর্থাৎ 
খাল কাটিবার জন্য ষে কারখানা নংস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহ।র কার্যালয়ের পার্খ দিয়া যে বেজবাড়া হাইপ্রাবাদ 
রাজপথ গিয়াছে, তাহার উপর পাহাড়ের গায়ে অতি 
পুরাতন মন্দিরে পাপবিশাল নামে মহাদেব রহিয়ছেন । 
মিউনিসিপ্যাল ডিন্পেন্সারির পুর্ধোন্তর দিকে ভ্রমরন্থা- 
মল্লেশ্বর স্বামীর মন্দিরটির অন্ততঃ একাংশ চালুক্য 
অথবা চোল-রাজগণ কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছে । তাহার 
সুন্তে অনেকগুলি অনুশারন রহিয়াছে । 

বেজবাড়ায় পুত্বকার্য্যের দ্বিতীয় বিভাগের সুপারি- 
ন্েেগিং (প্রধান তন্বাবধায়ক) ইঞ্জেনিয়ার, পুর্ব ভেপ্টার- 
এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হেড. এপিস্ট্যান্ট ( গুধান নহ- 
কারী) কলেক্টুর, দুন্দেক ও তহপিলদার থাকেন । তথান্প 


৯০ তীর্ঘদর্শন ] 


পোষ্টআফিপ, পুলিস, মিউনিপিপ্যাল ডিশ্পেন্সারি। মিশন 
নোগাইটি স্কুল, ক্যাথলিক চ্যাপল্ সাহেবদিগের লাই- 
ব্রেরি ও বলব, ডাক্‌ বাঙ্গালা ও অপর নাধারণের বিজয়- 
বাড়া-মেসন্-রুব্‌ রহিয়াছে । লাইব্রেরির সম্মুখে বহুবিধ 
দেবমূত্তি নজ্জিত আছে। বকিংহাম গেটে একটি মিউজিয়মূ 
বাটি (যাদুঘর ) প্রস্তুত হইতেছে এবং কলেক্টর সাহেব 
স্বয়ং হিন্দু ছত্রের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছেন । 

নগরটী পর্বতের উপত্যকায় বলিয়া অতিশয় গরম । 
পর্বতের নিন্সে যে সহর আছে, তথায় গুতিবৎসর বিশ্ু- 
চিকার আবির্ভাব হওয়াতে, অনেকেই স্বত্যুমুখে পতিত 
হয়। কিন্তু বকিংহাম গেটে উহার প্রাছুর্ভাব দেখিলাম 
না। এখানকার জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর; জ্বরও 
অল্প পরিমাণে দেখা যায় । নিকটে তরকারি কিম্বা ফল 
জন্মে না, অন্ত স্থান হইতে আলিয়! এখানে বিক্রীত হয়। 
সুতরাং সমস্ত দ্রব্ই এলোর বন্দর অপেক্ষা মহা্য | 
কুষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় ইরিগেনন অর্থাৎ জল সেচন 
জন্য পরাভূত ধান্ উৎপন্ন হুইয়! থাকে । প্রাতিবর্ষেই 
তাহার অধিকাংশ, খালের লাহাধ্যে মান্দ্রাজ-অঞ্চলে 
রপ্তানি হয় বলিয়া, বিজয়বাড়াতে অনেকগুলি মহাজন 
ব্যবঘায় করিতেছেন । 


উন্দাবনল্লী। 


রুষ্কাজেলায় কুষ্ণানদীর উভয় তীরে হিন্দর্দিগের 
পর্কীত্তর চিহ্ন অগ্যাপি দ্ষ্টিগোচর হইপনা থাকে। 
বিজয়বাডার অনতিদ্রে ক্ুষণ-নদীর দক্ষিণ তীরে ও 
রুষ আনিকটের দেড মাইল অন্তরে উন্দাবল্লীনামক 
প্র গায়ে যে পাহাড়শ্রেণী আছেঃ তাহার পাদদেশে 
প্রস্তর কাটিয়া, চালুক্যবংশীয় কোন রাজ কর্তৃক 
দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তাহার ভগ্রাবশেষ 
'গ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, চালুক্য-রাজবংশের পূর্ধস্থৃতি 
কাগরিত করিয়া দিতেছে । তাহারা এক মময়ে কুঙ্গা 
জেলার অধিকাংশ পরদেশ শানন করিতেন । 

আগর উন্দাবল্লীর দেবালয় সন্দর্শনে গমন করি । 
পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বে দেবালয়টি আছে, তাহা 
'উমাচন্দ্র গুণ্ডি' নামে প্রসিদ্ধ? উহা পাহাড় কাটিয়া 
নিশ্মিত হইয়াছে । উহাতে তিনটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ 
ও সম্মুখে একটি বারাগ্ডা আছ্ছে | উহার স্তন্ভগুলিতে 
লোণ। লাগিয়াছে এবং কাণিনে হস্তী ও মনুষ্যের অঙ্কিত 
মস্তক অগ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। দ্বারদেশে দ্বারপালের 
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আরুভি দেখিলাম ; কিন্তু ভিতরে লিঙ্গের কোন চিহ্নই 
দেখিতে পাইলাম না। গ্রামস্থ লোকও এই দেবালয়- 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কহিতে পারিল না । ইহার বন্রি- 
কটে পাহাড় কাটিয়া নির্ধিত, ৬ ফুট দীর্ঘ ও € ফুট 
প্রশস্ত দুইগী ঘরের দেওয়ালে সর্ধাকৃতি মূর্তি অঙ্কিত 
রহিয়াছে । ইহার অনতিদুরে আর একটি ১৬ ফুট দীর্ঘ 
ও ১০ ফুট প্রশস্ত পুরাতন প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশ গণেশ- 
মূর্তি অঙ্কিত আছে । তথা হইতে ৩০ ফুট দুরে একটি 
ক্ষুদ্র গ্রাকোষ্ঠে মারুতির মূর্তি দৃষ্ট হইল। তদনন্তর 
শেষ-পধ্যঙ্কশায়ী বিষুতর মন্দিরে আসিলাঁম। ইহাণ্ড 
পাহাড়ের গাত্র কাটিয়। নিশ্মিত হইয়াছে । ভিত্তি 
হইতে উপর্ষ পরি চারি তল, তৃতীয় তলের দালানটি 
বহতৎ। উহা? ৫৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত । ইহাবই 
এক পার্খে বির বৃহৎ মূর্তি অনন্ত-পর্য্যস্কে ফোগ-দিদ্রায় 
বিরাজ করিতেছেন । মস্তকের সন্নিকটে পক্ষিরাজ 
গরুত্বান্ঃ নাভিকমলের উপর ৰন্গা যোগাসনে বিরাজ- 
মান ও দুই অশ্ুর তাহার দিকে ধাবমান হইতেছে। 
ইহাতে বিলক্ষণ গুতীয়মান হইল যে, শুর প্রাক্কালে 
বক্ষোস্ডবের পরে মধুকৈটভের আবির্ভাবের বিবরণ 
উৎকীর্ণ হইয়াছে । দ্রালানে যে কয়েকটি স্তস্ত আছে, 
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তাহাতে বির ছ্াদশ অবতারের মূর্তি খোঁদ্রিত রহি- 
যাছে। ৪র্থ তলে ৮ ফুট দীধ ও ৪ ফুট গ্রাশস্ত ৩টি ক্ষুদ্র 
গুহ আছে । দ্বিতীয় তলের মধ্যস্থলে ৩০ ফুট দীর্ঘ 
ও ৩০ ফুট প্রাশস্ড একটি মণ্ডপ এব* উহার পশ্চান্ডাগে 
১২ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট গ্রাশস্ত একটি ঘর ও দক্ষিণ 
দিকে ৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রশস্ত এবং বামদিকে 
১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রশস্ত একটি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। 
সম্ভবতঃ মধ্যকার মণ্ডপে উতৎ্নব হইত) বামদিকের ঘরটি 
রন্ধনশালা1 ছিল ও দক্ষিণ দিকের ঘরে দেবীর মূর্তি 
গ্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রর্ঝ নিন্ম তলে নন্ন্যানীদিগের 
থাকিবার জন্ঠ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। 
কলের শিষ্টার আরু দিবেল নাহেব অনুমান করেন 
সে, চালুক্ রাজগণ কর্তৃক গতম হইতে দশম শতাব্ণীর 
কোন সময়ে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে । 
মণ্ডপের সম্মুখে পাহাড়ের গাত্রে যে অনুশাসন রহিয়াছে, 
তাহার একটির তারিখ ১২৮৭ শক । উহ] বাহৃন্গত্য চিত্র 
লনৌরবর্ষে পৌষ মাসের পঞ্চমীতে গন্নারেডডির পুন 
অন্ররেডডি কর্তৃক গাদত্ত হইয়খছে। উহাতে অবগত 
হওয়া যায় যে, দেবালয়ের ব্যয়নির্ধাহ জন্য বিজয়বাড়া 
ও কোন্দাপল্লী তালুক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং গ্রত্যহ 
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১২০পী অখণ্ড দীপ গ্রঙ্থলিত ও চারিমণ তগুলের অন্বের 
ভোগ হইত । কুঁতবশাহি রাজগণ কর্তুক কৃষ্তাজেল' 
আধিক্ত হওয়া তবধিত মন্দিরটি শ্েচ্ছ অত্যাচারে 
পতিত হইয়া রহিয়াছে । উহা ম্বতিকার স্তপে এক- 
প্রকার ঢাক গড়িয়াছিল। মিষ্টাব দিবেল সাহেব য্তু 
করিয়া, তাহ1 পরিষ্কার করাইয়াছেন। অবশ্য এখন 
আর পুজা হয় না। 

গ্রামের ভিতর ভাঙ্করেশ্বর স্বামীর মন্দিরের একটি 
স্তন্তে তিনটি পুথক্‌ পুথক অনুশানন রহিয়াছে । তাহার 
একটির তারিখ ১৫১৫ অক । তাহাতে জ্ঞাত হওয়া! ধায় 
যে, বিজয়নগরের মহারাজ কুষ্ণরায় একটি কুপ খনন 
করিয়া দিয়াছিলেন । উহার অনতিদূরে ভীমেশ্বর 
লামীর মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরফলকে কয়েকটি অনু- 
শানন রহিয়াছে । এই নকল দৃষ্টে অনুমিত হয় থে 
পুরাকালে উন্দাবরী গানিদ্ধ স্ভান ছিল । এক্ষণে উহা 
নামান্ত পলীতে পরিণত হইয়াছে । 
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কৃষ্াজেলায় যে কয়েকটি বৈষ্ব তীর্থ-ক্ষেত্র আছে, 
তাহাদিগের মধ্যে মঙ্গল-গিরিই শ্রেষ্ঠ ৷ ইহা গন্তর তালু- 
কের অন্তর্গত) রুষ্া-নদীর দক্ষিণ তীরে ও কৃষ্া আনি- 
কটের € মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । সম্প্রতি এই স্থানে 
বি, কে, রেলওয়ের একটি ষ্টেশন হইয়াছে । শহরটি 
নিতান্ত ছোট নহে, ৬০০০ হাজারের অধিক লোকের 
বান; ইংরাজ আগস্তকদিগের জন্য একটি পান্থশাল ও 
হিন্দু-যাপ্রীদিগের জন্য ছত্র আছে। তদ্ব্যতীত ডেপুটি 
তহনিলদার, পোষ্ট অফিন ও পুলিস-ট্রেশন রহিয়াছে । 
নগরের পার্খে যে পাহাড় আছে, তাহা মঙ্গল-গিবি 
নামে খ্যাতি । উহা ৮৭৪ ফুট উচ্চ। উহার সর্বোচ্চ 
স্থানে ট্রিগনমেট্রিক্যাল-সার্ডে ষ্রেশন অর্থাৎ ত্রকোণ* 
মিতিক পরিদর্শন-গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছিল এ পাহাড়ী 
দেখিলে, হস্ভীর অবয়ব বলিয়৷ অনুমিত হয় । পাহাড়ে 
দূর হইতে ভঠিবার জন্ত যে সিড়ি আছে, তাহার নিকট 
১৫২০ ও. ১৫৫৮ অব্দের দুইটী অনুশানন দুষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে প্রথমটিতে জ্ঞান! যায়, সুগুসিদ্ধ কৃষ্জরায়ের 
মেনানায়ক. তিম্মা অরনুলু ও দ্বিতীয়গীতে দেখা যায়, 
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রাজা বদাশিবরায় কর্তুক দেবসেবার নিমিত্ত গ্রাম প্রীদত্ত 
হইয়াছিল । এস্থলে উহা! অপেক্ষা পুরাতন অনুশানন নাই। 
তবে এখান হইতে তিন মাইল দূরে “কাজা” নামক 
গ্রামে বিঞ্ণু-মন্দিরের সন্গিকটে একটি প্রস্তরে দুইগী অনু- 
শৃনন রহিযাছে। তাহার একটী ২য় কুলতুঙ্গ চোলরাঙ্জ 
কর্তৃক ১১৪৪ তাবে ও অপরটি অন্ধ রাজ ১ম প্রাতাপচন্্র 
রুদ্ররাজ কর্তৃক ১২৪৯ খুঃ প্রদভ । অতএব স্পষ্ট প্রতীত 
হইতেছে, চালুক্য'রাজবংশ লোপ পাইলে, দ্বাদশ 
শতাব্ধীর মধ্যভাগে এ প্রদেশ চোল রাজাদিগের অধি- 
কারে আনিয়াছিল এবং ১৩শ খুঃ শতাব্পীর মধ্যভাশে 
অন্ধ বংশীয় রাজারা রুষ্ণাজেল অধিকার করিয়াছিলন | 

পাহাড়ের গায়ের মধ্যস্থলে পাথর কাটিয়া, নরনিংহ- 
স্বামীর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে । মূর্তি পাহাড়ের গাত্রে 
অঙ্কিত আছে, কেবল নিংহাকৃতি মুখটী পিত্বলে প্রস্তুত । 
স্বামীর আবির্ভাবব্ষিয়ে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ, 
কোন এক খধিপুক্র পিতার ভয়ে হস্তিরূপ ধারণ করিয়া, 
এ স্থানে বিষুঃর তপস্যা করিয়াছিলেন । বিষ বস্তষ্ট 
হইয়া, বর প্রদান করিবার জন্ত গরাত্যক্ষ হইলে» খবি- 
পুত্র তাহারে সশরীরে অবস্থান করিতে অনুরোধ 
করেন। বিষ্ণু কহিলেন তোমার হস্তীদেহ পর্বতে পরিণত 


মঙ্গলগিরি | ৯৭ 


হইলে, আমি এখানে আপিয়া অবস্থিতি করিব। তখন 
খষিবর শরীর পরিত্যাগ.করিলে, তাহা পর্ধতে পরিণত 
হইয়াছিল | কিছুকাল পরে অস্থররাজ নমুচি উক্ত পর্ক- 
তের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্গার তপন্যা করিয়া, তদীয় 
বরে প্রৰল হইয়া, ইন্দ্রের প্রতিগ্বন্বী হইলে, সেই ইন্দ্র 
বিষুর লাহাধ্য প্রীর্থনা করেন । বিষুঃ ফেননিক্ষেপপুর্ধক 
উক্ত অন্ুরকে বধ ও পুর্ধ-প্রতিশ্রত স্মরণ করিয়া, 
খধি-পুত্রের হস্তিরূগী দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই 
ঘটন! ত্রেভাযুগে হইয়াছিল | তখন এই পর্বত ভ্রেতাদ্বি 
শামে বিখ্যাত হয়। যুগভেদে নামেরও ভেদ হইয়াছে । 
যথা, ত্রেভাধুগে মুক্তা্রি, দ্বাপরে ধন্মাদ্রি এবং বর্তমান 
কলিতে মঙ্গলাত্রি নামে অভিহিত হইতেছে । এখানে 
পানীয়ই ভগবানের প্রধান উপাদেয় । যুগভেদে পানীয়ও 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া আনিতেছে। কৃতযুগে অস্ত, 
ভ্রেতায় ঘ্বত ও দ্বাপরে দুগ্ধ পান করিতেন । এখন 
কলিতে গুড়ের সর্ধুৎ পান করিতেছেন উহাকে সানা 
কহে। লোকে আপন আপন মনক্কামনালিদ্ির জন্ 
গুড়ের পানা মানদিক করিয়া থাকে | পরে দেবদর্শনে 
যাইরা, মানসিকের মূল্য অর্ছকের হস্তে প্রদান করে । 


জঙ্চক তাহাতে গুড় ক্রয় করিয়া, পালা প্রস্তুত করত, 
৫ 


৯৮ তীর্ঘদর্শন। 


লইয়া আইসে এবং পুজাস্তে-কুসি করিয়া, নিংহের সুখে 
এ পানা ঢালিতে থাকে । দেবের ঈদৃশ মহিমা যে, যতই 
পানা আসুক না কেন, অঞ্ধেকমাত্র মুখে প্রদত্ত হইলেই, 
অপর অগ্ধেক প্রসাদরূপে ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন। 
যখন দেবত। পানে বিরত হন, তখন অর্চক পাত্রস্থ পান! 
ব্রতধারীকে প্রদান করে । ব্রতধারী সপরিবারে বধতে 
তাহ পান করিয়া থাকে । এই কারণে এখানকার 
পুজার প্রধান অঙ্গ পানাঠীরদান । এক এক সময়ে শতা- 
ধিক যাত্রী উপস্থিত হয় এবং পানা এত পড়িয়া থাকে 
যে, তাহার পরিমাণ উচ্চে অন্ধ ইঞ্চি হইবে । আশ্চর্য 
এই যে, গুড়ের গঙ্ধে একটিমাত্রও মক্ষিকা আসিতে 
দেখিলাম না । মাঘ মাসের শুরু একাদশী হইতে পূর্ণিমা 
পর্ধযস্ত পঞ্চদিবসব্যাপী উৎনব হয় । একাদশীতে গরুড়- 
বাহনোতৎ্নব, দ্বাদশীতে রাজাধিরাজ উৎমব, ত্রয়ো" 
দশীতে গজবাঁহনোত্সব, চতুর্দশীতে শেষবাহনোতসব 
এবং গুণিমাতে পুনরায় গরুড়বাহনোত্সব হইয়। খাকে। 
তদ্ব্যতীত, ফান্তনমাসে শুরুপপ্তমী হইতে চতুর্দশী পর্য্যন্ত 
কল্যাণ উতৎনব মমাহিত হয় । উভয় উৎনবেই দূরাদূর 
হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে । 

পাহাড়ের নিন্মদেশে বিষ্ণুর যে ব্‌হং মন্দির আছে, 


মঙ্গলগিরি। ৯৯ 


তাহার গোঁপুর অতি উচ্চ। ১ম বিবরণে বিজয়- 
নগরের সুপ্ুপিদ্ধ কুষ্রায়ের পুর্বোক্ত সেনানায়ক 
তিম্মা অরসলু কর্তৃক ২য় বিবরণে মস্লিপত্বনের দিনে- 
মার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক্ক হিন্দু এজেন্ট কর্তৃক 
ও ৩য় বিবরণে বাশিরেড্ডি বেন্বাটাদ্রি নায়ডু কর্তৃক 
উহা নিশ্মিত হইয়াছে বলিয়া, লিখিত হইম্বাচ্ছে। অতএব 
অনুমিত হয় যে, তিশ্মা অরসলু প্রাচীর ও গোপুরের 
কিয়দংশ ও দিনেমার কোম্পানির হিন্দু এজেন্ট 
গোপুরের উপরিভাগ নিশ্মাণ করান এবং বাশিরেড্ড়ি 
উহাতে পঙ্কের কাজ করাইয়া দিয়াছিল। প্রাচীরের 
ভিতর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সপ্তম খণ্ডে বিভক্ত বুহৎ মন্দির 
সপ্তম গ্রকোষ্ঠে নরসিংহস্বামীর পিভুলময়ী ভোগমুস্তি 
এবং বহিস্থ ১ম গ্রকোষ্ঠের স্তম্ভের গায়ে অনেকগুলি 
অনুশানন খোদা রহিয়াছে । এই দেবালয় হইতে ৫০০ 
শত ফুট অস্তরে মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে । 
মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় ৬০০ শত টাকা । নিত্য 
ভোখের জন্য নিন্সের নলিংহম্বামীর মন্দিরে /২॥০ ও 
ঈশ্বরবামীর মন্দিরে /৩ সের গুলের অন্ন প্রদত্ত হয় । 
আটার ঘর বৈদিক ৰান্ষণ এই মন্দিরের উপর নির্ভর 
করিয়া, কালাতিপাত করিতেছেন । 


হাম্পি। 

আমরা ১৮৯১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখের প্রাতে 
ছুই ঘটিকার সময় রাঁমায়ণোক্ত কিক্ষিন্ধ্যার অন্তর্গত 
খধ্যমুক-শুঙ্গ সন্দর্শন মানসে দক্ষিণ মহারাষ্ট রেলের 
হস্পেট্‌? স্টেশনে আগিয়া পঁহুছিলাম । উহা! গণ্ডাকুলের 
জংমন অর্থাৎ সম্মিলিত ছ্টেশন হইতে ৭০ মাইল দূরে 
অবস্থিত । আমরা কোন বন্ধুর সাহায্যে ট্টেশনের জনৈক 
পোটার অর্থাৎ ছাররক্ষক বাঁন্ষণকে পরিদর্শকরূপে 
গ্রহণ ও গরুর গাড়িতে আরোহণ করিরা। গ্রাতে হাম্পি 
নগরে পৌছিলাম। উহা স্টেশন হইতে ৭মাইল দূর ১ রাস্তা 

বাধান; অতএব গাড়িতে বিশেৰ কোন কষ্ট হইল না। 
পুশ্যতোয়। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণভাগে হাম্পি ও বাম- 
ভাগে খধ্যমূকপর্বতশৃঙ্গ । হাম্পি হইতে দুই মাইল 
দুরে প্রানিদ্ধ বিজয়নগরের রাজ। কৃষ্তরায়ের ভগ্ন ভূর্শ 
অগ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার বিবরণ পরে প্রদত্ত 
হইবে । 'নরপতি” রাজাদ্িগের সময়ে হাম্পি শস্বদ্ধি- 
শালী ছিল। হাম্পির একদিকে তুঙ্গভদ্রা এবং অপরদিকে 
পর্ধতশ্রেণী; এই কারণে উহা বহিঃশক্র হইতে সুরক্ষিত। 
নরপতি রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি ুন্দর দেবালয় 


হাম্পি। ১০১ 


নিপ্মাণ করাইয়াছিলেন | উক্ত দেবাঁলয়ের অনেকগুলি 
অগ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, তাহাদিগের কীত্তির পরিচয় 
দিতেছে । তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামন্বামী, বিটোবা ও 
নরনিংহন্বাসীর মন্দির বর্ষোত্রু 1 এতঘ্যতীত, অনেক 
মন্দির ও মণ্ডপ কালের করাল গ্রানে বিলীন হইতেছে । 

বিরূপাক্ষ মন্দিরে পক্মাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজ 
করিতেছেন । এ মন্দির সম্ভবতঃ বিগ্যারণ্যহ্বামীর 
সময়ে নির্িত হইয়া থাকিবে । তাহার সমাধি ও 
যেখানে বরিয়া তিনি পূজা করিতেন, সেই গৃহ 
অস্াপি দুষ্ট হইয়া থাকে | তাহার শিষ্যপরম্পরা শঙ্করা- 
চারী-ন।মধারী হইয়1, বিরূপাক্ষ মন্দিরের এক অংশে 
অবশ্থিতি করেন এবং মন্দির, বিরূপাক্ষ-মঠ ও শঙ্গরাদি 
বিরূপাক্ষ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়া গাসিদ্ধ । গোপুর, শিবালয় 
এবং সম্মুখের মণ্ডপ অতি বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তরে 
নির্ষিত। সম্মুখে তিগ্নকূল পুক্ষরিণী। উহা নিতান্ত 
ক্ষুদ্র নহে! তাহার চতুদ্দিক গ্রেনাইট প্রস্তরে কীধান । 
মেরামত না থাকায়, পঞ্সবনে পুর্ণ হইয়া গিয়াছে । তুঙ্গ- 
ভদ্রা হইতে পয়ঃপ্রণালীযোগে মঠের ভিতর দিয়া, জল 
আসিয়া খাকে বলিয়াই, বোধ হয়ঃ পুক্ষরি ণীর আদর 
নাই । ১৩৩৫ অন্দে মাঁধবাঁচার্ধয অপর নাম আনদ্দতীর্থ 


১০২ ভীর্ঘদর্শন | 


কর্তৃক ষড়দর্শনসংগ্রহ ও অনেক শাস্ত-গ্রন্থের ীকা এই 
স্তানে নঙ্কলিত হইয়াছিল । এই দেবালয় সেই হিনাবে 
৫৩০ বত্নরের অধিক হইবে । এতাবৎকাঁল এই দেবা 
লয়ের কোন সংস্কার ভয় লাই; স্থানে স্থানে অল্প পরি- 
মাণে ভিন্ভি বসিয়া গিয়াছে । কোথাও বা কোন স্বশ্থ 
অল্প হেলিয়াছে এবং কোন খিলাঁন বা ফাক হইয়াছে। 
অতএব মন্দিরের সংস্কীরাদি হওয়া আবশ্যক হই! 
উঠিয়াছে । মঠাপিকারী শঙ্করাচার্ধ্য বেলারি ডিষ্রিক্টের 
ল্মার্তদিগের গুরু | স্মার্তেরাই এই মঠে আসিয়া, দ্েবাদি 
পল্মাবতীশ্বরের পুজা করিয়। থাকে । অকালে আনর! 
তথায় গিয়াছিলাম, তখন শঙ্কর চাধ্য অবেক্ষণ-ভ্রমণে 
গমন করিয়াছিলেন । গোপুরের সম্মুখে অন্ধ মাইল 
বিস্তুত প্রশস্ত রথ্যার উভয় পার্খ মণ্ডপ, পাস্থশালা ও 
বিপণিতে পরিরৃত। রথ্যার সব্মশেষভাগে বৃহৎ মণ্ডপ । 
এই রখ্যাতে রথোত্বব হইয়া থাকে | তৎ্কালে পান্থ- 
শাল] ও মঠ লোকে পরিপূর্ণ হয় এবং বিপণিতে লানাধিধ 
দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সুশোভিত থাকে । পদ্মাবতীশ্বর রথে 
চডিয়া মণ্ডপে আসিয়া বিশ্রাম করেন । ক্রমশই এই 
প্রসিদ্ধ দেবালয় বা মঠের অবনতি হইতেছে, তাহার 
মন্দেহ নাই । 
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পূর্বোক্ত সণ্ডপের ধার দিয়া, তুঙগভদ্রার তীরে 
আনিয়।, সেই তীর দিয়াই, অদ্ধ মাইল যাইলে, রাম- 
পামীর মন্দির ও তাহার উভয় পার্খে অনেকগুলি 
পুরাতন পান্থশালা দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। পরপারে খধ্যমুক- 
পর্ধতশৃঙ্গ । গরবাদানুনারে সানুজ ভগবান রাগচক্তর খষ্য- 
মূকে সুঞ্ীনের হিত মিলিত হইয়া, তুঙ্গ ভদ্রায় অবগাহ- 
নাদি করিয়া, দক্ষিণ তীরে, যেস্থানে বিশ্রাম করিয়া" 
ছিলেন, তাহারই উপর এই মৃত্তির স্থাপন৷ হইয়াছে বলিয়া, 
উহা বৈষ্বদিগের গণিদ্ধ পুথ্যক্ষেত্র । উত্তর-পশ্চিম” 
বানী ও মহারাই্প্রাদেশের যাত্রীরা হাম্পিতে আলিয়া, 
কপ্ণুরালোকন্বামীর নন্দর্শন ও নারিকেল ফাটাইয়। 
লামীর বলি প্াদ্ান করিয়া থাকে । এখানে বানরের 
অভাব নাই ; অভাব বাঁ কিজন্য হইবে ? কিক্ষিদ্ধ্যা এক 
নময়ে বানরেরই রাজ্য ছিল। তারাগড়ঃ বালিকুট, 
অঙগদকুট ও অগ্রনেয় কুটাদি শুঙ্গ এবং পল্পাসরোবর 
তুঙ্গভদ্রার বামতীরে এবং খধ্যমুকশৃঙ্গের অতি সন্নিকটে 
অবস্থিত । পল্পা তথা হইতে ৩ মাইল দৃরমাত্র | 

রামন্বামীর মন্দির হইতে অদ্ধ মাইল ঘরে তুঙগ- 
ভদ্রার দাক্ষণ তীরে সুপ্রসিদ্ধ বিটোবামশ্দির । ইহার 
গঠনপ্রণালী ও প্রস্তরোপরি সুচারু কাধ্য দর্শন না 
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করিলে, উহার সৌন্দধ্য হদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য । 
স্তস্তোপরি যে সকল উৎকুষ্ট কার্য আছে, তাহ] অন্থান্ঠ 
গন্দিরে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে । তালিকোটার যুদ্ধের 
পর দুর্বত যবন-ষেনারা বিজয়নগর ধ্বংস করিয়া, এই 
দেবালয় লুঠ করিয়াছিল । তাহারা ধনলোভে মুলস্থান 
হইতে মূর্তিকে দূরে নিক্ষেপপূর্ধক মন্দিরের মেজে পর্য্যন্ত 
 খুলিয়াছিল। তদবধি দেবালয় পড়িয়াছিল । এই ঘটন। 
৩২৮ বৎসর পুর্কে হইয়া গিয়াছে । এতাবতৎকাল দেবালয় 
সমভাবে থাকিয়া) বিজয়নগরের নরপতি রাজাদিগের 
গৌরবের পরিচয়গদান-সহকারে সংলারের অনিত্যতা 
প্রাখ্যাপিত করিতেছে । যবন অত্যাচারের সময় কয়েক- 
খানি কাশিসের প্রস্তর ভাঙ্গিয়াছিল। তাহা অগ্যাপি 
সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে । আমরা এই মন্দির নন্দন 
করিলাম বটে; কিন্তু বিটোলদেবের মুর্তি দেখিতে 
পাইলাম না । পরিদর্শক কহিল; যবনেরা মূর্ভিটীকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ব্রিগিশ গবর্ণমেন্ট 
মন্দিরের নিশ্ীণ-কৌশল দেখিয়।) ভগ্ন স্থানের সংস্কার 
করিবার জন্য পাবৃলিক ওয়ার্কম্‌ ডিপা্টমেন্টকে (বাধা- 
'রণ কার্্যবিভাগকে ) অনুজ্ঞা দিয়াছেন । সংস্কারকার্ধ্য 
হইতেছে বিরুপাক্ষদেবের রথোত্ববের রথ্যার স্তায়, 
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বিটোলদেবের রথোত্নবের রথ্যার ধারেও মণ্ডপ এবং 
পান্থশালাদি পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রত্যাগমনের নময় তৎ- 
সমস্ত এবং অপর কয়েকটি ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ 
এবং তুঙ্গভদ্রার উপর নরপতিরাজগণরুত সেতুর স্তস্ত 
সন্দর্শন ও তুঙ্গভদ্রার ভিতর মহ লিঙ্গ দর্শন করিয়া, 
বর্ধাপ্রযুক্ত শআ্ৰোতের আধিক্য হওয়াতে, পরপাঁরে যাইতে 
সমর্থ হইলাম না । অতএব দূর হইতেই খাষামুকপর্বত 
সন্দর্শন করিয়াছিলাম । উহার উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র 
মন্দির এবং পাদদেশে তুঙ্ষভদ্রার উপর মণ্ডপ ও ঘাট । 
তখা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে পব্বতশ্ঙ্গোপরি 
পঙ্ছের কার্ধা সুশোভিত | অতএব শ্ররধ্যরশ্মির সহযোগে 
নুব্যত্তকৃত ব্‌হৎ মন্দির দৃষ্ট হইল | শুনিলাঁম, অঙ্জনা 
যেস্থানে মারুতিকে গ্ররব করিয়াছিল, তাহাঁরই উপর 
এ মন্দির নিশ্মিত ও আপগ্রাময় ( অঞ্জনেয় ) স্বামীর নামে 
উত্সর্গীকৃত হইয়াছে । আরও শুনিলাম, তথ! হইতে 
ভুই মাইলমাত্র দূরে পর্কতশ্রেণীর ভিতর পম্পা-সরোবর। 
কোন বন্গণ কহিলেন, বর্ষায় পম্পা জলে পূর্ণ হইলে, 
অতি মনোহর দৃশ্ট ধারণ করে । তাহার অনতিদূরে 
তারাগড়ঃ বালিকুট ও অঙ্গদকুটাদি রামায়ণোঁক্ত শৃগ- 
গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে । তুঁক্গভদ্রা তৎকালে সহজে 
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পার হওয়া দুঃলাধা ; পার্বত্য রাস্তাও অতি বন্ধুর ; 
বিশেষতঃ, আমাদিগের সময়াভাঁব ১ তজ্জন্ত আমর! 
তাহা দর্শন করিতে পারি নাই । 

তদনম্ভর আমরা তুঙ্গভদ্রার পরমপবিত্র সলিলে 
অবগাহনপুর্বক বিরূপাক্ষমন্দিরে যাইয়া, ভগবান্‌ পম্পা- 
বতীশ্বরের অঙ্চনামমাধানাস্তে মন্দির, বিদ্যারণ্যস্বামীর 
সমাধি ও তাহার ধ্যানের গৃহ, শঙ্করাচার্য্যের আবান- 
গরেহ এবৎ নন্নিকটস্থ পর্বতশৃঙ্গোপরি অপর দশাধিক 
পরিবঞ্জিত মন্দির একে একে দর্শন করত, তথা হইতে 
গ্রাত্যার্ত্ত ও কোদণ্ড রামন্নামীর মন্দিরে সমাগত হই" 
লাম। তথায় স্বামীজির অঙ্চনাদি করিয়, পাশ্বস্থ ছত্রে 
আহার করতঃ বিশ্রামানম্তর রুষ্ণরায়ের ভগ্রদুর্গ দলে 
যাইবার নময় অনেকগুলি পরিবজ্জিত মন্দির দেখিয়া" 
ছিলাম। ইহাদ্দিগের মধ্যে গ্রাত্যেক মন্দিরই যবন 
অত্যাচারে পতিত হইয়৷ রহিয়াছে । 

রুষ্রায়ের ভুর্গের কথা বলিধার পুর্বে বায়ার" 
দিগের অভ্যুদয়ের দুই চারিগী কথা! বলা আবশ্যক | 
মহিনুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরি মঠের অধ্যক্ষ মাখবাচার্য 
বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে হাম্পি হইতে ছুই 
মাইল তুরে নূতন নগর স্থাপন ও হুক্কাবুক্ক৷ নামে ভ্রাতৃ- 
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ছয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, ১৩৩৫ অক 
নরপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করত স্বয়ং সমস্ত রাজ- 
কাধ্য পর্যালোচনা করিতেন। তিনি সর্বশাস্্ে 
নুপগ্ডিত ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের সর্বন্থান হইতেই 
পতিত আনয়ন করিয়া, ধর্্শাস্ত্রের চীকা ও ভাষ্য 
নঙ্কলন করান । তাহার ভাতা সায়ণাচাধ্য বৈদিকদিগের 
সাহায্যে সুপ্রমিদ্ধ খখেদভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তিনি 
হয়, সর্ধদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তদনন্তর তিনি 
সন্নযাম গ্রহণ করিয়া, আনন্দতীর্থ ও বিদ্ভারণ্যস্বাী নামে 
খ্যাত হয়েন এবং বিরূপাক্ষ-মঠে জীবনের শেষ অংশ 
অতিবাহিত করেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহার 
শিষ্েরা বিরূপাক্ষ শঙ্করাচার্য নামে অভিহিত হই- 
তেছেন। 

হুক বুক্কার জন্মরত্তাস্ত পাওয়া যায় না, বলিলেই হয়ঃ 
এবন্বন্ে পুরাতত্ববিতদিগের মধ্যে নানামত । কেহ কেহ 
বলেন, তাহার দেবগিরির বাদববংশ হইতে সমুদ্ভুত £ 
অপরেরা কহেন, বনবাসীর কদম্ববংখ হইতে তাহারা 
উৎপন্ন হইয়াছেন ; অন্তান্তের। কহিয় থাকেন, মহিসুরের 
হয়শাল বল্পালবংশই তাহাদের উত্তরস্থান। আবার 
কেহ কেহ কহেন যে, বরঙ্গল রাজার্দিগের মেষপালকের 
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অধ্যক্ষদ্য় অনুগুপ্ডি গ্রাম হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে 
মাইবার সময়ে মাধবাচার্যের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। 
তিনিও আপনার অনাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিবার 
অভিপ্রায়ে নূতন নগর স্থাপন করিয়', তাহাদিগকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রথমে উক্ত নূতন নগর 
বিদ্বানগ্রাম ন'মে, পরে বিজয়নগ্রাম (১) এবং তদনম্তর 
বিজয়নগর নামে অভিহিত হইয়াছে । হুঙ্কা ১৩৩৫ অব 
রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, হরিহর রায়ালু নাম গ্রহণ ও 
১৩৫০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১৩3৪ অব্দে 
বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রের পুন্ত্র বীরভদ্রকে মুমলমানদিগের 
বিপক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, গ্র-খত আছে। 
বাদামীতে কেনারিজ ভাষায় ১২৮১ শালিবাহন অব্দে 
যে দানপত্র পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত করি- 
তেছে, হরিহর বাদামীকে আপন রাজ্যভূক্ত করিয়া- 
ছিলেন। তৎকালে দিলীর সম্রাটের প্রতিনিধি বিজা- 
পুরে অবশ্থিতি করিতেছিলেন । তাহার স্বত্যুর পর 


পাশ সপ সী পপ পা পপর পপ ররর. পপর লস 


(১) উদয়গিরি তালুকের মলকোন্দ! গ্রীমে লক্ষ্মী নরসিংহস্ব'শীর 
মন্দিরে ১৫৫৮ শালিবাইন অবে ফাল্তুন মাসে শুরুদশমী জঙ্ীবারের যে 
অনুশাসন শ্তত্তে রহিয়াছে, তাহাতে নরপতি রাজাদিগের দ্লাজধানী- বিজয় 
নগর নামে কথিত হইয়াছে। 


হাম্পি। ১০৯ 


তাহার জাতা রাঁজপদে অভিষিক্ত হয়েন | আমরা 
রাজবংশীয় রাজাদিগের নামের তালিকা দিয়া, বিশেষ 
বিশেষ ঘটনাগুলি বিরৃত করিব । 

নরপতি রাজাদ্দিগের নামের তালিকা । 
হরিহর রায়ালু (১ম) ১৩৮৩ হইতে ১৩৫৯ 


বুক্কারায়ালু হরিহরের ভ্রাতা ১৩৫ ৮. ১৩৭৯ 
হরিহর রায়াল (২য়) ১৩৭৯ ৮ ১৪*১ 
দেবরায়ালু ও ০৪০১ টা ১৪৫১ 
মলিকার্জুন ১৪৫১ ৮... ১৪৬৫ 
বিরূপাক্ষ ১৪৮৫ রি ১৪৭৯ 
নরনিংহ রায়াল (১ম) ১৪৭৯ » ১৪৮৭ 
নরমিংহ রায়ালু (২য়) ১৪৮৭ এ ১৫০৮ 
কষ্ণরায়ালু ১৫০৮ রর ১৫৩০ 
অচ্যুতদেবরায়াল্‌ ১৫৩০ ১৫৪২ 
সদাশিবরায়াল্‌ ১৫৪২ 2. ৯৫৭৩ 


১৩৬৮ অন্দে বুক! ও গুলবার্গের বাক্ষণী মহমৎশাহ, 
ভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, বশঙক্গণী রাজাই জরলাভ 
করিয়াছিলেন এবং ১৩৮৫ অন্দে নুক্ধাবেল গাঁও স্বরাজ্য- 
ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন । অবশেষে ১৩৮৭ অব 
তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন | 


্, 


১৬০ তীর্ঘদর্শন | 


দেবরায়ালুর রাজত্বকালে ১৪০৩অন্দে তাহার সেনা- 
নায়ক ধার্রাও ধার্কারের ভুর্গ নিম্মীণ করান । ১৪০৬ 
আব্দেবান্ষণীরাঁজ্যের অন্তত মুক্ষালের কোন ন্বর্ণকারের 
কম্ঠাকে ৰলপুর্ধক আনয়ন করিয়া, বাক্ষণীরাজ ফেরোজ 
শাহ দ্েবরায়াল্র রাজ্য আক্রগণপুর্ধক পদে পদে 
তাহাকে পরাভূত করিলে, তিনি ধার্ধারের নিকট বঙ্কা- 
পুর ও আপনার কন্ঠা দিতে বাধ্য হইয়ছিলেন। পরে 
১৪১৭ অন্দে তিনি ফেরোজশাহকে পরাভূত ও পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ অনুবরণ করিরা, বাক্ষণীরাজোর মধ্যে গ্রমন- 
পূর্বক সমস্ত গ্রাম ও নগর লুঠন করেন। তৎপরে তং- 
সমস্ত অগ্রিমুখে নিক্ষেপ করিয়া, সকল লোককে নিপী- 
ডিত করিয়াছিলেন । ১৪২২ অন্দে অহম্মদশাহ বান্ষণী 
তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া, অতর্কিতরূপে দ্রেবরায়ালর পট- 
নিবাস আব্রঘণ করিলে, তিনি ইক্ষুবনে লুকাইয়া, প্রাণ- 
রক্ষাপুর্ধক বিজয়নগরে পলাইয়া আইসেন | অহম্মদশাহ 
বিন! বাধায় পূর্বপ্রথানুণারে দেধালয়, গ্রাম ও নগর 
লু্ন করিয়াছিলেন এবং কিয়দ'্শ রাজ্যও ন্বরাজ্যতুক্ত 
করিয়া লয়েন। কিন্তু ১৪৪৪ খুঃ দেবরায়ালু তাহার পুন" 
রুদ্ধার করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি ১৫৫ ১অব্দে মানব" 
লীলা ত্বরণ করিলে» মল্লিকার্ভুন ১৪৫১ হইতে ১৪৬৫ 


হাম্পি। ১১১ 


পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । তদনম্তর বিরূপাক্ষ ১৪৬৫ 
হইতে ১৪৭৯ পর্যন্ত রাজ্যশানন করেন | ১৪৬২ অন্দে 
মহম্মদশাহ ৰান্দণী বেলগাও কাড়িয়া লইলেও, তিনি 
দক্ষিণ দিকে মস্লিপত্তন পর্য্যন্ত শরাজ্য বিস্তার এবং 
অস্ুপ্‌ আদিল শাহকে বান্গণীরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য 
করিয়াছিলেন । তদনম্তর নরসিংহ রায়াল ১৪৭৯ হইতে 
১৪৮৭ পর্য্যন্ত ও তাহার পুত্র নরনিংহ (২য় ) ১৪৮৭ 
হইতে ১৫০৮ পর্য্যন্ত রাজ্য শানন করেন । তাহার পেনা- 
নায়ক রামরাজা কর্নুলে যাইরা, তথাকার দুর্গাপ্যক্ষ 
অনস্ুফ আদিলশেভয়কে নমরে পরাস্ত ও ছুর্গ অধি- 
কার করিয়া, বিজয়নগরের নরমিংহের অধীনে নিয়ক্কর? 
(জায়গীরদার) রূপে শানন করিতে থাকেন । নরঘিতহ 
১৫০৮ অন্দে মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাহার তৃতীয় 
পুজ কৃষ্দেব রায়ালু রাজা হয়েন। ইনি অতি গুবল ও 
বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অন্ত্রদেশজয়পুর্বক কটক পধ্যন্ত 
আপন জয়পতাকা বিস্তার করেন । এবং তথাক!র 
রাজ] গজপতি রাজুর কন্ঠাঁর পাঁণিগ্রহণ করিয়া» ১৪১৬ 
খঃ যে নন্বি করিয়াছিলেন, তংহাতে উড়িষ্যারাজ্যের 
দক্ষিণনীমা কোন্দাপন্জী বিজয়নগর র।জের উত্তর-নীমা 
নিগ্ধারিত হইরাছিল। ১৫১৫ অন্দে তাহার লেনানায়ক 


১১২ তীর্ঘদর্শন | 


তিম্ম অরসুলু “কোন্দাবিটু" নেন্ধুর ডিষ্রিক্টের উদয়গিরি 
ও কৃষ্ণা ডিগ্রিক্টের “কোন্দাপক্লী” অধিকার করিয়া- 
ছিলেন | তাহার প্রদত্ত ১১৮ অব্দের অনুশাসন গণ্ডর 
তালুকের পেদ্দাকাকৃনি গ্রামে বীরভদ্র দেবের মন্দিরে, 
বাপট্লা তালুকের বাপট্লানগর ও বিজয়বাড়াম্র কনক- 
দুর্গার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । তিনি পশ্চিমে কুফা, 
উত্তরে শ্ীশৈল, পুর্কে কোন্দাবিড়ু, দক্ষিণে তঙ্জাবুর ও 
মধুরা পর্যাম্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 
তাহারই সময়ে মধুরার নায়ক রাজ্য প্রতিষ্টিত হইয়া- 
ছিল । ত্তিনি সংস্কৃত ও তৈলঙ্গী ভাষার উন্নতিকল্পে যন্ 
করিতেন । তাহার সভায় অই্টদিগ্গজ অর্থাৎ ৮টি বিদ্বান 
থাকিত। তাহার। তৈলঙ্গী ভীষাঁয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন । ১৫৩০ অন্দে তাহার ম্বত্যু হইলে, তদীয় 
গুরন পুজ্র না থাকাতে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীর নরনিংহ 
রায়ালুর পুজ্র অচ্যুতরায়ালু রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। 
তিনি আপন পিতৃব্যের রাজত্বকালে অনেকটা স্বাধীন- 
ভাবে ছিলেন এবং কার্ল প্রর্দেশে অতনকগুলি দানানু- 
শানম গ্াদান কনিয়াছিলেন। তিনি কোন্দাবিডু তালুকে 
যে অনুশাসন প্রদান করেন, তাহা রেপলী তালুকে 
গোপালম্বামীর মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে | ১৫৩৮ অব্ধে 


হাল্পি। ১১৩ 


ভিনি উক্ত গোঁপালম্বামীর মন্দির নির্দাণ করিয়া দেন । 
কেহ ফেহ বলেন, তিনি কানৃ'লের দুর্গ নিম্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন । ১৫৪২ অব্ে তাহার স্বত্যু হইলে, তদীয় 
নাবালক পুঞ্ত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। রামরাজা 
নামে তাহার প্রপান সেনাণী এই নাবালক রাজাকে 
নজরবন্দী করিয়া, আপনি রাজকার্ধ্য করিত । তাহাতে 
নাবালক রাজার মাতুল ও অপর কয়েকজন গ্রাধান 
নচিব নেনানীর বিরুদ্ধে ষড়ন্ত্র করিলে, মে অবসর 
লইগাছিল । নেই সুযোগে রাজ-মাতুল তিম্ম রাজা 
হয়, সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিরা, এরপ নিষ্ঠরভাবে 
প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন যে, নসস্ত নামন্ত রাজারা 
তাহার বিরুদ্ধে উখিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি 
বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহর নাহাধ্য লইয়া, 
বিদ্রোহ দমন করিতে বাধ্য হরেন । মুললমান-বেনা 
প্রতিনিরৃত্ত হইলেই, নামন্তেরা পুনরায় উখিত হইয়া, 
তাহাকে গ্রানাদমধ্যে অবরোধ করিল | তিনি অনন্যো- 
পায় হইয়া) আত্মহত্যা করেন । তখন রামরাঁজ। আপন 
আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিয়া, আমরণ নদাশিবের 
নামে রাজ্য শান করিয়াছিলেন । নদাশিবের প্রদত্ত 
পরস্তরানুশানন কোন্দাবিডুতে নর্সবুপেট তালুকের 


১১৪ তীর্থদর্শন | 


'এল্সমন্দা” গ্রামে পটল তালুকের বঙ্গিপুর ও সাত্বনাঁ- 
পল্লী গ্রামে এবং গণ্ুর তালুকের মঙ্গলগিরিতে পাওয়া 
গিয়াছে 1 রামরাজ। শ্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
তিনি আদিলনাহীদিগের সহিত সদ্ধি করিয়া, তাহ। 
ভঙ্গ করত, একাংশ স্বরাজ্যতৃক্ত করিলে, আলি আদিল 
শাহ গোলকন্দা, আমেদনগর ও বিদর্ডের রাজাদিগের 
সহিত মিলিত হইয়া, তাহার বিরুদ্ধে তালিকাঁকোটা- 
নামক স্থানে আনিয়া মমবেত হয়েন। পরে কৃষ্ণা পার 
হইয়1, অতর্কিতভাবে তাহার পেনাকে তথা হইতে ১০ 
মাইল দূরে আক্রমণ করেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্যযগ্ত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? কিন্তু জয়লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ 
করেন | তিনি বিগতিকতা অবলোকন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু মু্গল- 
মান-সেনা তাহার অনুমরণ করিলে, বাহকের। পান্থ 
ফেলিয়া পলায়ন করে । তখন বিপক্ষ সেনার! তাহাকে 
বন্দী করিয়া, আদিলশাহর নম্মুখে আনয়ন করিলে, 
তিনি ন্বয়ং তাহার মুণ্ুডচ্ছেদন করেন । কৈনরফ্রেডারিক 
নামে কোন পসিত্রাজক ছুই বত্নর পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরি- 
দর্শন করিয়া, আপন ভ্রমণ-রতাস্তে লিখিয়াছিলেন যে, 
রামরাজার ধেনার মধ্যে দুইটী মুসলমান পেনানায়ক 
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ছিল। ভ্াহারা যুদ্ধের সমর বিশ্বানঘাতকতা করিয়া, 
বিপক্ষের মহিত মিশিয়াছিল । তাহাত্েই বিপক্ষ দল 
নামরাজার মেনাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিল। সে যাহা হউক, রামরাজা নিহত হইয়াছেন 
নিয়!) হিন্দু-সেন1 ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিলে; 
মুনলমানেরা তাহাদিগের অনুমরণ করে। সুলতান 
লয়ং আনিগুণ্ডিতে আগমন করিলে, তদীয় মেন! বিজয়- 
নগরে গ্রাবেশপূর্বক লুষ্ঠন করিতে প্ররত্ব হয় । কথিত 
আছে, ততৎকালে রাজধানীর বেষ্টন ২৭ মাইল ছিল। 
সেনারা দশ মান ধরিয়া লুষ্ঠন করিয়া, নগর+ রাজ- 
পাসাদ ও দেবালয়াদি নষ্ট করিয়াছিল । ১৫৬৫ অব্ডে 
বিজয়নগরের ধ্বংস হয় | কিন্তু নদাশিবরায়ালু মুনল- 
মান-সেনা আদিবার পূর্ষেই তথা হইতে পেন্নকোন্দায় 
প্লাইয়াছিলেন এবং ১৫৭৩ অন্দে মানবলীলা নংবরণ 
করেন। তাহার পর যথাক্রমে প্ীরঙ্গরায়ালু ১৫৫৭ 
হইতে ১৫৮৫) বেন্বাইপতি দেবরায়ালু ১৫৮৬ হইতে 
১৬১৪, চিন্ধদেবরায়ালু বেল্পুরে রাজধানী উঠাইয়া 
লইয়] গিয়া ১৬১৫ হইতে ১৬২৩, বাঁমদেবরায়ালু ১৬২৪ 
হইতে ১৬৩১, আনগুণ্ডি বেন্বাট্রায়াল ১৬৩২ হইতে 
১৬৪৩ এবং ভ্রীরঙ্গরায়াল ১৬৪৪ হইতে ১৬৫৪ পর্য্যন্ত 


১১৬ তীর্ঘদর্শন। 


রাজস্ব করিয়াছিলেন । শেষ রাজা নরসিংহ রায়াল্‌ 
মধুরার তিরুমলের উত্তেজনায় যেরূপে গোলকন্দার 
ন্ুলতান কর্তৃক পরাভূত ও যেরূপে নরপতিবংশ লোপ 
প্রাপ্ত হয়, তাহা তীর্ঘদর্শনের ১ম লংখ্যায় ১৮৮ হইতে 
৯১ পুষ্ঠায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। 

আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে আসিয়া দেখিলাম, 
কয়েকটি প্লাজভবনের ভগ্রাবশেষ, পরিত্যক্ত দেবালয়, 
বিচারালয়, হস্তিশীলা ও উষ্শাল। ব্যতীত, তথায় আর 
কিছুই নাই । সমস্ত ভূমি রুষিক্ষেএে পর্রিণত হইয়াছে । 
আমরা গ্রত্যেক গানাদ-বাটী ও দেবানয়ার্দি অন্দর্শন 
করিলাম । একটি দ্রেবালয়ের প্রাচীরে প্রাত্যেক 
প্রস্তর-পংক্তিতে এক শ্রেণী মেনা, যথা পদ্দাতি) অশ্বা- 
রোহী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধ এবং একস্থানে ব্যাস" 
শিকার ইত্যাদি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে । ইহার কাধ্য- 
নৈপুণ্য দর্শন করিলে, চমত্ক্লুত হইতে হয় । যে রাজ- 
ধানীর বেন ২৭ মাইল ছিল, তাহা এক্ষণে মরু" 
ভূমিতে পরিণত! কালের বশে মরুও শহ্কক্ষেত্র এবং 
উদ্যানও মরুতে পরিণত হইয়া থাকে! এ কয়েকটি 
ভগ্ন প্রানাদ দণ্ডায়মান থাকিয়া, মৌহান্ধ মানব্গণকে 
স্মরণ করাইতেছে যে, জগৎ মিথ্য। এবং একমাত্র বন্ধন 
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সত্য | অতএব, হে মানব! সেই সৎ বস্ততেই আস্থা 
স্তাপন কর। আপাত-সুখকর ইন্ড্রিয়প্রিয় ভোগে কদাচ 
মোহিত হইও না। বক্ষই সত, অপর সমস্তই অনত, 
ইহা সর্ধদা মনে জাগরূুক রাখিয়া, একমাত্র নেই 
বক্ষেরই ধ্যান কর । 


ধার্ধার। 


পপ ১ 


১৮৮১তব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে আমরা হাম্পি 
হইতে দক্ষিণ মহারাই রেল দিয়!) 'ধার্ধার গ্শনে 
বেল! ১২ টার বময়ে আগিয়া পৌঁইছিলাম। ট্রেন 
আদিতে ছুই ছ্বন্টা বিলম্ব হইর়াছিল। দক্ষিণ-মহা রাষ্ট্র 
রেল কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও এজেন্ট আফি- 
সের প্রধান কেরাণী বাবু দীননাথ গঙ্গেপাধ্যায় সহা- 
শয়ের পুভ্র বাবু বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় আগা- 
দিগের জন্য ট্রেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন । আমরা 
তাহার নহিত তাহাদিগের আবানে যাইয়া, আতিথ্য 
স্বীকার করিলাম । পরে আহারাদি করিয়?, বহির্গমনে 
প্াস্তত হইতেছিঃ এমন নময়ে প্রভূত বাঁরিবর্ষণ হইতে 
লাখিল। অনন্তর বর্ণ কিঞ্চিৎ হ্রান হইলেঃ বিপিন 
বাবুর মহিত নগরপরিদ্রশনে গমন করিলাম । 

এই নগর ১৫২৭ অক্ষরেখায় ও ৭৫1৬ পুর্ঝ-দ্রাি- 
মাঁয় বেলরগাও হইতে ৪৮ মাইল পূর্ব দক্ষিণে, বিজাপুর 
হইতে ১১৭ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ও পুনা হইতে ২৪* 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এই নগরটি বেলগাও অপেক্ষ' 
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অপেক্ষারুত নূতন | ধার্ধীরের ২॥০ মাইল দক্ষিণে 
সোমেশ্বরদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে । তাহাতে 
নবলুর ও অন্য কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ থাকিলেও, 
ধার্ধারের নাম নাই | অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে ১৪০০ খুঃ পুর্ষের কোন অনুশানন 
অগ্ঠাঁপি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে ধাব্বার নাষ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এইরূপ কিংবদস্তী আছে যে, বিজয়নগরের 
মহারাজ দেবরায়ালুর সেনানী ধাব্বারের দুর্গ নিশ্মীণ ও 
আপন নাম চিরন্মরণীয় রাখিবার অভিপ্রায়ে, এ দুর্গ 
ধাব্বার নামে অভিহিত করেন । তিনি তথাকার শানন* 
কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তালিকেটার যুদ্ধে বিজয়- 
নগর নষ্ট হইলে, ধার্বারের শাননকর্তা একগুকার 
্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। ১৫৭৩ অব্দে 
বিজাপুরের আলি আদ্দিলশাহ ধার্ধার অবরোধ ও 
ছয় মান পরে এ দুর্থ অধিকার করিয়া, এই ধাব্বারের 
নিকটস্থ গুদেশ ব্বরাজ্যতৃক্ত করিয়া লয়েন। দেই সময় 
হইতে উহা! বিজাপুরের শামনে থাকে । ১৬৬০ অব্ডে 
ধার্ধারের গবর্মর আব্দুল গফর বহির্থীারের তোরণ ও 
দরজাটি নিশ্মীণ করাইর়াছিলেন | ১৬৭৪অকব্ে মহারাষ্ট্র 
বীর শিবজী ধারার স্বরাজ)ভুক্ত করেন। কিন্তু ১৬৮% 


১২০ তীর্ঘদূর্শন। 


অব্দে দিলীর মোৌগল-সআট আরে ধার্ধার আপন 
অধিকারভুক্ত করিলে, উহা! বিজাপুরের মোগল গব- 
ণরের তত্বাবধানে ১৭৫৩ অব্দ পর্যাস্ত মুসলমানদিগের 
অধিকারে থাকে । পেশোয়া বালাজীরাও মুনলমান 
কেলাদার অর্থাৎ দুর্গরক্ষীকে বাকী ৪০ চল্িশ হাজার 
টাকা বেভনন্বরূপ উৎকোচ দিয়া, উহা মহারাষ্ট্ররাজ্য- 
ভুক্ত করেন। ১৭৭৪ খুঃ মহিসুরের হাইদার আলিখীর 
সেনানাক্নক ফজল্-উল্লা-খা! উহা অধিকারপূর্বক একদল 
সেনা রাখিয়া আইসেন | মহিম্রের অন্তর্গত বঙ্গাপুরে 
২৫ মাইল দক্ষিণে আন্নবতীর বতগ্রামে হাইদ্ার আল 
পরাভূত হইলে, পেশোয়া মাধবরাও ধার্ধার অবরোধ 
করিরা, উহা পুনরায় অধিকার করেন । ১৭৮৪ অন্দে 
টিপুনুলতান ধাব্বার ও অপর কয়েকটি দুর্গ আপন 
অধিকারে আনিয়াছিলেন ৷ অনম্ভর চারি ব্সর পরে 
পেশোয়া উহা উদ্ধার করিয়া লইলে; টিপু স্বয়ৎ যাইয়া, 
কেল্লাদারকে পরাস্ত করিরা, ছুগ হস্তগত করেন | ১৭৯৭ 
সালের সেপ্টেম্বর মানে ইংরাক্জ ৬ মহারাষ্রসেনা একত্রে 
যাইয়া, দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। ছয়মান অবরোধের 
পর দুর্গরক্ষক দেনাগমভিব্যাহারে ভুর্গ হইতে -বহির্ঘত 
হইলে, ১৭৯১ সালের ৭ই এপ্রেলে উহা পেশোয়ার 
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অধিকারে আইসে। ১৮১৭ অন্দে পেশোয়ার সহিত 
পুনাতে যে সদ্ধি হয়, তাহাতে ধার্বার ব্রিটিশশাসনভূক্ 
হইয়াছে । ১৮৩৮ অবে তথাকার ববাক্গণ ও লিঙ্গায়ৎ- 
দিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । ১৮৫৭ খুঃ 
সিপাহী-বিদ্রোছের সময় দুর্গের এক অংশের প্রাচীর 
ভূমিনাৎ করা হইয়াছে । এখন ধার্কারে নেটিভ ইন্‌- 
ফ্যান্টি, রেজিমেন্ট অর্থাৎ দেশীয় নৈশ্যসন্প্রদায় থাকে । 
উহা! ডিগ্রিক্টের হেড কোয়াটর অর্থাৎ মূল্থান হইয়াছে 
এবং সমুদ্রতল হইতে ২৫০* হাঁজার ফুট উচ্চ বলিয়া, 
উহাতে ম্বিদ্ধ বায়ু বহিয়া থাকে । শ্রীম্মকালেও উত্তাপ 
বশতঃ কষ্ট হয় না! আবার দক্ষিণ মহারাই্র রেলওয়ের 
হেড় অফিন অর্থাৎ প্রধান কার্যযস্থান-বাটীর ত্রিতল 
গ্।নাদ ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এখানে নির্মিত 
হইয়াছে । ক্রমে সহরের আয়তন ও ততসহকারে প্রজ্জা- 
সংখ্যাও বৃদ্ধিগ্রা্ড হইতেছে । নমস্ত নগরটি দুর্গ, নগর, 
সিভিল ট্রেশন অর্থাৎ ইংরেজাবান বা নাহেবদিগের 
আড্ডা, পেনানিবান ও সহরতলি বা উপশল্য, এই পাচ 
অংশে বিভক্ত । | 

দুর্গটি  বর্ত,লাকার.ও তাহার ব্যান ৮** শত গজ 
হইবে। পুর্বে ইহ'তে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার এবং 

৯ 
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তাহাতে একটির পশ্চাতে আর একটি করিয়া চারিটী 
দরজ। ছিল। বহির্ভাগের দরজা ও তোরণটির গঠন- 
প্রণালী অতি পরিপাপি। দরজার উপরে যে অনুশাসন 
খোর্দিত আছে, তাহাত্তে অবগত হওয়া যায়, ১৮৫৯ 
অন্দে গবর্ণর আবুল গফুরের কাণ্ডেন আবছুলার তত্বাব- 
ধানে উহা নির্দিত হইয়াছিল । ছুর্গের ভিতর যে সকল 
বাটী আছে, তাহাতে পুর্বে দেশীয় সৈন্য-সন্প্রদায়ের 
অফিনার অর্থাৎ কন্মচারিগণ থাকিতেন | ১৭৭৫ অব্দ 
হইতে তাহাতে সিভিল অফ্িসারগণ অর্থাৎ প্রাডবিবাক্ক- 
সম্প্রন্গায় রহিয়াছেন | | 

দুর্গের পূর্ব দক্ষিণ দিকে নেটিভ শহর অর্থাৎ দ্েশীয়- 
গণের “আবার নগর” ও তাহার পশ্চাতে সহরতলি ; 
এখন যাহাকে মঙ্গলবার ও শুক্রবার কহিয়! থাকে, 
তাহাই পুরাতন সহর বলিয়া নিঙ্দিষ্ট। তাহ! মাটির 
প্রাচীর ও পরিখায় সুরক্ষিত এবং উহাতে প্রবেশের জন্ত 
পাঁচটি দ্বার ছিল। উত্তর দিকে দুর্গে যাইবার “দুর্ন্বার? 
পুর্ধবোতর দিকে 'মুড়িহনূমান' দেবালয্নের নিকটে “মুড়ি- 
হনুমান" দ্বার দিয়া? “হেব্লি' গ্রামে যাইবার ও পুর্বব- 
দক্ষিণ দিকে “নব্লর্‌, দ্বার দিয়া “নব্লুর' ও হুব্লির' 
দিকে যাইবার পথ, পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে 'নুচম্বি' ছার 
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দিয়া “নুচম্বি কুপে যাইবার ও পশ্চিম-উত্তর দিকে 
'তেগুর' দ্বার দিয়! পুনার রাস্তার উপর “তেগুর' গ্রামে 
যাইবার পথ ছিল ; এক্ষণে কেবল নব্লর্নামক ছ্বারটি 
বিদ্যমান আছে। উহাই প্রাচীন ্বণুয় ছুর্গের স্মতি 
জাগরিত করিয়া দিতেছে । অপর চারিপী ছার কালের 
করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে । 

সহরে অধিকাংশতঃ মহারাষ্টদ্িগের বান ; কার্য 
উপলক্ষে সমাগত অপরদেশীয় লোকও দেখিতে পাওয়া 
যায়। মিউনিপিপ্যাল নীমার মধ্যে ছয়টি চৌলাচ্চা, 
৩টি পুক্ষরিণী, ছুইটী সিম্টরন্‌ অর্থাৎ জলাধার ও ৬১৪টি 
কুপ আছে। তিনটি পুক্ষরিণীর জল কেবল গো মেষা- 
দির পান করিবার জন্য ১ অধিকাংশ কূপের জল লধ- 
থাক্ত। কেবল ১১৯টি কুপে মিষ্ট পানীয় জল পাওয়া 
যায়। শুনিলাম, সময়ে সময়ে অনেক কুপ জলশৃন্য হয় 
এবং তজ্জন্য জলকণ্ও হইয়া! থাকে । 

নগরের উত্তর ও দুর্গের দক্ষিণে রবা্টনন সাহেবের 
ফল ও তরকারির বাজার । উহ! অতি প্রশস্ত এবং 
উহাতে &খানি দোকান আছে । ১৮৮১ সালে মেষ ও 
গোমাংস বিক্রয়ের পুথক্‌ পৃথক বাজার স্থাপিত হয় । 
মেষমাংসের ৩৪ খানি ও গোমাংবের ১২ খানি দোকান 
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আছে। ইহাতে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যহ কত- 
গুলি মেষ ও গো একমাত্র ধার্বার নগরে মনুষ্যোদরে 
যাইতেছে । এখানে সুটার-হাউস অর্থাৎ কনাইখানাও 
আছে। একটিতে গোবধ ও অপরটিতে মেষাদি বধের 
জন্য সহরের ভিতর যে পুরাতন বাজার আছে, তাহাও 
অতি বৃহৎ এবং তাহাতে সর্ধপ্রকার শহ্য১ আটা, মিষ্টান 
ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে । 

এখানে অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ জোলার বাস । তাহা- 
দিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্বল ও কাপড় খুনিয়া, 
দিনপাত করে ) ডিষ্টিক্ট জেলে কার্পেট, তোয়ালে, 
টেবল্-ব্ুথ, লেপ, বেতের কেদারা ও বাক্স নিশ্রিত 
হইয়। থাকে । 

এখানে হিন্দু্দিগের ১৩টি প্রধান মন্দির আছে। 
রায়র ব্যান্‌রোয় প্রাচীন হনুমন্ত দেবালয়, উহ] পূর্বোক্ত 
নব্লুর ছারের সন্িকটে | মাধব ধন্দাধ্যক্ষ ব্যাস্রোয় 
বিজয়নগরের কৃষ্রায়ালুর নাবালক পুত্রের অধিকার 
কামদ্বে ১২ বৎসর রাজ্যশাপন করেন । ততৎকালে ১৫১ 
অন্দে রাজ্যমধ্যে নমুদ্ধায়ে ৩৬০টি মাঁরুতির মন্দির 
নির্মিত হইয়াছিল; উক্ত হনুমস্ত মন্দির তাহাদের অন্ঠ- 
তঙ্ রূপে বর্তমান থাকিয়া, তাহার নাম স্মরণ করাইয়া 
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দিতেছে । অতএব এই মন্দির প্রায় ৪* শত বৎসরের 
হইবে । ১৭৯০ খুঃ মাধ্বগুরু সত্যবোধন্ধামী আর একটি 
মারুতির মন্দির নিশম্মাণ করেন । 'মুড়ি-হনুমন্‌” ছ্বারের 
নিকট তৃতীয় মুডি-হনৃষনদেবের মন্দির রহিয়াছে । উহা 
কোন্‌ নময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহ] পরিজ্ঞাত নাই । 
এখানে তুর্গার্দেবীর ছুইটি মন্দির আছে? তন্মধ্যে একটি 
নগরে ও অপরটি ছুর্গের অভ্যন্তরে । তদ্ব্যতীত, দুইটি 
নরনিংহন্বামীর মন্দির । একটি সহরে ও অপরটি ধার্কার 
হইতে এক মাইল দূরে “মাঁড়িহল' নামক স্ঠানে । শুনি" 
লাগ, স্বর্গীয় দাগয়ান রায়-বাহাছুর জ্ীনিবাম রাও কতৃক 
১৮৮২ থুঃ শেষোক্তটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অপর দুইটি 
পাগুরামদেবের মন্দির । ১৮৭০ খ্ুঃ বাপাজী নিস্ষিয়! 
কর্তৃক উহার একটি এবং ১৮২০ খুঃ কোন বছ্ধিষ্ঠ বণিক 
রামাম্নানায়ক কর্তৃক অপরটি প্রতিষ্টত হইয়াছে । 
তন্তিন্র, জৈনদিগের একটি মন্দির এবং লিঙ্গায়তদিখের 
বীরভদ্র ও 'বানপ্লা” নামে দ্ুইগী দেবালয়ও আছে। 
লিঙ্গায়ংদিগের ছোট বড় ২৫টি মঠে অনেকগুলি 
লিঙ্গায়ৎ সন্্যাসী থাকে । 

মুসলমানদিগেরও জুম্মা ও বার-ইমানু নামে দুইগী 
মস্জিদ নগরে এবং ছাতেল 'পা্চার' নামে আর একটী, 
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নুগ্মধ্যে প্রতিষ্টিত আছে । শ্রীষ্টানদিখের জন্য একটী 
জারম্যান মিসনূ চ্যাপল্‌ ও ছুইটী রোমান্‌ ক্যাথলিক 
চ্যাপল্‌ দেখিতে পাওয়া যায় । 

সিভিল ষ্টেশনটি, ভুর্গ ও “দেশীয় নগরের” পশ্চিম- 
দিকে 2 উহা পুর্ব পশ্চিমে ১।* মাইল ও উত্তর দক্ষিণে 
এক মাইল বিস্তুত হইবে । উহাতে ষে কয়েকটি বঙ্সস 
আছে, তাহার সকলগুলিই অতি প্রশস্ত ও পরিচ্ছশ্ন। 
বত্মের উভয় পার্খ সুর্হৎ রৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত ॥ 
এ সকল রৃক্ষের ছায়া! থাকাতে, দ্বিপ্রহরেও পথগমনে 
কষ্ট হয় না। জর্ধস্থানেই দেশীয় নগর ও দিভিল ষ্টেশন 
উভয়ের এইরূপ পার্থক্য দেখা যায় । উহার নর্ব দক্ষিণে 
কলেক্টর সাহেবের আদালত ৷ তাহারই সন্নিকটে উক্ত 
সাহেবের বহৎ প্রাসাদ । প্রাসাদের উদ্যানটি অতাঁব 
বিস্ত'ত এবং নানাবিধ পুষ্প? গুল্সলতা ও ফলশালী রক্ষে 
সুশোভিত । উক্ত উদ্যানের পার্খে ট্রেনীং কলেজ ও 
হাই স্কুল। উহার পশ্চিমভাগে পুশ্তবিভাগের কার্যালয় 
ও জজ গাহেবের বাঙ্গালা | উক্ত বাঙ্গালার পুর্ধদিকে 
থ্যাকারি ও মুন্রো! সাহেবের প্রস্তরময় দীর্ঘ স্স্ত। 
তাহার পূর্বদিকে জজ-আদালত, পোস্ট অফিন ও 
রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্‌। কলেক্টুর সাহেবের উদ্যা- 
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নেয় পূর্বভাগে সবন্ডিনেট জজের নৃ'্তন আদালত গৃহ ; 
বাগানের দক্ষিণদিকে জারম্যান মিপনূ চ্যাপল্‌ অর্থাৎ 
জাম্মীনদিগের উপাসনামন্দির ও মিসন্‌ অর্থাৎ খুষ্টধম্মা- 
চাধ্যদিগের আবাস-গৃছ । সিভিল ট্রেশনের অবশিষ্টাংশ 
ন্যান্য কম্মচারীদছিগের বাসাবাগীতে পরিপূর্ণ । প্রত্যেক 
বাঙ্গালার চতুর্দিকেই বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদিতে পরি- 
শোভিত নুর্হৎ উদ্যান । সমস্ত সিভিল স্টেশন একটি 
ৰ্‌হত উদ্যান বলিলেও১ অত্য্যুক্তি হইবে না ? দর্শকমাত্রেই 
যে তাহ! দেখিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইবেন, ইহাতে মন্দ 
নাই । নিভিল ষ্রেশনের পশ্চিম উত্তর দিকে লিউন্ঠাটিক 
অর্থাৎ পাগলদিগের আশ্রয়স্থান ও ডিছ্রিকু জেল । জেল 
উন্নত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত । উত্তর দিক দিয়া প্রাবেশ- 
দ্বার, বহির্ভাগে কয়েদিদিগের কারখান। বাটি ও উদ্যান, 
তাহ! ফনি মনসার বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাহার 
পশ্চাতে একটি সুগভীর পরিখা । ভুর্গের ভিতর সম্প্রতি 
নূতন সিভিল হাসপাতালবাচী নিশ্মিত হইয়াছে । দুর্গের 
অভ্যন্তরে ষ্টেশন লাইব্রেরি অর্থাৎ পুর্বোক্ত ইংরাজা- 
বাসের পুস্তকালয় বাগী। 

ধার্ধারের দক্ষিণে দুই মাইল দূরে “মৈলারগুড্ডু? 
পাহাড়ের সর্ধোচ্চ দেশে জৈন-মন্দিরের অনুকরণে নির্দিত 
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একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা কোন্‌ লময়ে 
কোন্‌ মহাত্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, জাঁনিবার 
উপায় নাই । কিন্তু তাহার বম্মুখের স্তস্তে পার্সি অক্ষরে 
খোদ্দিত একটি অনুশাননে এইমাত্র জান যায় যে, বিজা- 
পুরের রাজা মহম্মদ আলি শার রাজত্বসময়ে ১৬৭৭ খুঃ 
শাসনকর্তা মহম্মদ খা উল্লা উহা মু্লমানদিগের ভজনা- 
লয়ে পরিণত করিয়াছিলেন । শুনিলাম, ১৭৫৩ খুঃ 
ধার্বার পেশোয়ার রাজ্যতুক্ত হইলে, তাহার আদেশে 
উহাতে হিন্দুদেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

আমরা গাড়ীতে চাপিয়া দুর্গ, সিভিল স্টেশন ও 
রেলওয়ে আফিমবাগি দর্শনপূর্বক পরিতৃপ্ত হইয়া, রাত্রির 
গাড়িতে তথা হইতে বেলগাও গমন করিলাম । 
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১৮৯১ সাঁলে ১৫ই অক্টোবর প্রানে বেলগাও রেল- 
ষ্েশনে আনিয়। পঁহুছিলে, রেলওয়ের সিপাহীর ফৌজ- 
দার আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্তঘ প্লাট- 
ফরমে আসিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে ওয়েটিং রুম 
খর্থাৎ বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া, গ্রাতঃক্ৃতাযসমাপনপূর্ধৰ 
পরে নগরপরিদর্শনে গমন করি । 

এই নগরটি ১৫1৭ উত্তর অক্ষরেখায় ও ৭৪18২ 
পুর্ব দ্রাঘিমায়, ধারোয়ার হইতে উত্তর পশ্চিমে ৪৫ 
মাইল ও পুনা হইতে দক্ষিণে ২০*মাইল দূরে অবস্থিত । 
ইহা অতি পুরাতন ও অন্ুশাসনে বেনুগ্রাম নামে 
অভিহিত হইয়াছে । ১৭৭২ খ্বঃ পর্যন্ত হিন্ছুশাসনাধীনে 
থাকিয়া, পরে ১৭৭৩ হইতে ১৭৫৪ পর্য্যন্ত মুসলমান 
অধিকারে ও ততৎপরে ১৭৫৫ হইতে ১৮০২ খুঃ পর্যান্ত 
মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে অবস্থিতি করে । অনন্তর ওয় 
মহারাষ্্ীযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-শাসনভূক্ত হইয়াছে । গোলি- 
হোলিনামক গ্রামে ১১৬৭ খুঃ একটি অনুশাবন পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে একপ্রকার শ্হির বলা যাইতে পারে, 
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যে, কাদম্ববংশীয় শিবজিৎনামে কোনও রাজ] বেনুগ্রামে 
রাজত্ব করিতেন। দুর্গের ভিতরে যে দুইদী অনুশামন 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১২০৫ থুষ্টান্দের । তাহাতে 
প্রমাণিত হইয়াছে, রণ্টাবংশীয় কোন যোদ্ধা কাদস্ব- 
বংশীয় রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া, বেনুগ্রাম আপন 
অধিকারভূক্ত করিয়া লয়েন) পুর্বে তাহারা “নুগন্ধবর্তী। 
নামক স্থানে থাকিতেন। পরে তাহ পরিত্যাগপুর্বক 
বেনুগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন । ১২৫০ খু নিজাম- 
রাজ্যের অন্তর্গত দেবশিরির (বর্তমান দৌলতাবাছ ) 
ধাদববংশীয় রাজারা উহা আপন অধিকারভুক্ত করিয়া- 
ছিলেন । পরে ১৩৭৫ খুঃ বিজয়নগরের বুক্পরাক্নালু উহা! 
স্বীয় অধিকারে আনয়ন ও একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন । ১৪৭২ খুঃ বিরূপাক্ষ রায়ের আজ্ঞায় তথাকার 
শাসনকর্তা ধার্কারের অন্তর্গত 'বঙ্কাপুরের' শানন কর্তাকে 
সাহায্য করিলে, ২য় মহম্মদর্খী বাদ্ষণী বেলগাঁ অব- 
রোধ করিম, পথম প্রাচীর অধিকার করিয়াছিলেন | 
ভাহাতে শানকর্তী অনন্ঠোপায় হইয়া, পত্রবাহফের 
বেশধারণ ও মহম্মদশার নিকট গমনপূর্বক আপন পরিচয় 
প্রদান করিয়া, বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। 
মহম্মদশাহ উহা আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে, 


বেলগাঁও । ১৩২ 


১৪৮১খুঃং নরনিংহ রারালু পুনগ্রহণ করিতে চেষ্ট! করিয়া- 
ছিলেন) কিন্তু অরুতকাধ্য হয়েন। ১৪৭৯খুঃ উহা বিজয়- 
পুরের ( বিজাপুরের ) অন্তভূক্তি হইয়া! যায় । ১৫১*খুঃ 
হিন্দুরা রাজবিদ্রোহী হইয়া, নুসলমান-শীসনকর্তীকে 
থা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, বিজয়নগরের বশ্খতা 
স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর আনসদৃ-্খা উহ! 
পুনরধিকার করিয়া, তথাকার শানকর্তারূপে নির্বাচিত 
হয়েন। তিনি তথায় থাকিয়া, ১৫১৯ খুঃং সর্ফানামক 
মস্জিদ ও ১৫৩০ খৃঃ দুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন এবং 
স্বত্যুকাল পর্য্যস্ত দুর্গের শাসনকর্তা ছিলেন॥ ১৫৪৯ খুঃ 
তাহার স্বত্যু হইয়াছিল । ফিটনামে ইংরাজ পরিব্রাজক 
বেলগাও পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ১৬৭৩ খুঃ মহারাসই" 
বীর শিবজীন্উহ! লুষ্ঠন করেন । ১৬৮১ ধুঃ বিজাপুরের 
পতনের সহিত উহা মোগলনাস্্রাজযতুক্ত হইয়। যায় এবং 
পরে হাইপ্রাবার্দের নিজামের অধিকারে আইনে । ১৭৩০ 
খঃ সাবনুরের নবাব উহা প্রাণ্ত হয়েন । পরে ১৭৪৪ খুং 
মহারা্টনচিব পেশোয়া উহা! স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া! 
লইলে, ১৮০২ খুঃ পর্য্যন্ত মহারাগুর্দিগের শাননে থাকে | 
৩য় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময় জেনারল অর্থাৎ সেনাপতি 
মুনরো। উহ! অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধি উহা! 
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ইংরাজশাসনে রহিয়াছে । ১৮১৬ খু উহা কনৃটকের 
মিলিটরি হেড কোয়াটরে অর্থাৎ সামরিক কার্যয- 
বিভাগের মূলকার্যযস্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । পরে 
১৮৮ খুঃ সিভিল্‌ অর্থাৎ বিচার বিভাগের মূলকার্য্যস্থন 
ক্দপে পরিণত হইয়াছে । | 

এখানকার আবহাওয়া অতি উত্তম, জল সাধা- 
রপতঃ মি, কুপ ব্যতীত পাঁচগী পুক্ষরিণী আছে। 
তন্মধ্যে একলী কেল্লার নিকট, দ্ুইটী কলেশ্বরের 
নিকট এবং অপর দুইটী অন্যদিকে । সেনানিবাসের 
দক্ষিণদ্িকে নাগরকেরী ত্রদের উপরিভাগে নাগ- 
ঝরি' নাষে যে প্রনিদ্ধ ঝরণা আছে, তাহ'র জল 
সর্বোৎরুষ্ট। 

নহরটি বনুল-গ্রাজা-বিশি্ই | এখানে তিন শতের 
অধিক বণিক ব্যবপায় করিয়া থাকে এবং ষে মিউনিসি- 
পাল বাজার আছে, তাহা ১৮৮৬ খুঃ ৭০*৬ টাকা ব্যয়ে 
নির্দিত হইয়াছে ; তাহাতে ৫২ খানি দোকান আছে। 
ছাপ ও গোমাংস বিক্রয়ের পুথক্‌ পৃথক্‌ বাজার আছে। 
শ্রতিনপগ্তাহে যে হাট হইয়া থাকে, ভাহাতে নর্ধপ্রকার 
ন্মঃ দেশী কাপড়, কাঁষ্ঠ, ঘান, মাটীর বাসন ইত্যাদি 
বিক্রয় হয়। 
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এখানে শিক্ষা দিবার জহ্য একটি গবর্ণষেন্ট, একটি 
মিসনূ, পাঁচটী প্রাইভেট ও একটি বালিকা বিদ্যালয় 
আছে। 

এখানে যে ৬টি প্রধান হিন্ডু-দেবালয় আছে, তাহার 
১মটীতে ফ্যামাবা, হয়টীতে কল্পেম্বর, ওয়গিতে মারুতি, 
৪র্থটীতে শিবলিঙ্গ, ৫€মগিতে বিধু, ও ৬ষ্ঠগীতে বিথবার 
মুস্তি বিরাজ করিতেছে। সকল মন্দির নূতন বলিয়! বোধ 
হইল । সেনানিবাসের মধ্যে প্রোটেষ্ট্যাননামক অন্যতর 
্রীষ্সন্প্রদায়ের সেন্টমেরিনামে একটী গির্জা আছে। 
উহা গথিক অর্থাৎ ইন্ুরোপস্থ গথনামক জাতির গৃহ- 
নিশ্শাখপ্রণালীর অন্থুকরণে নির্মিত 1 উহাতে ৭০০ শত 
উপাসক বসিবার নির্দিষ্ট স্থান আছে। তদ্‌ব্যতীত, 
রোমান্-ক্যাথলিকনামক অন্যতর ্রীষ্টসম্প্রদায়ের জন্ম 
যে তিনটী গির্জা আছে, তাহার মধ্যে যেটি নেটিভ ইন্‌- 
ফ্যাণ্টশি লাইনের অর্থাৎ দেশীয় দৈনিকশাখার নিকট, 
তাহা সেন্টমেরী নামে অভিহিত । যেটি সদর বাজারে, 
তাহাকে সেন্টয়্যাপ্টনি কহে। তৃতীয়গী কমিসরিয়েট 
অর্থাৎ রসদ বিভাগের নিকট; উহার নাম জ্ঞাত 
নাই। এতভ্ডিন্র মুদলমানদ্িগের জন্যও দুইটী ভজনালয় 
রহিয়াছে । 


৯২ 


১৩৪ তীর্ঘদর্শন। 


এখানে জেনারেল হস্পিটাল অর্থাৎ সাধারণ রুগ্ন 
নিবাস ও দেশীয় ইন্ফ্যাণ্টী হসপিটাল অর্থাৎ সৈনির 
রুগ্রনিবান নামে দুইটি হস্পিটাল অর্থাৎ রুগ্রনিবাস 
আছে। জেনারল হসপিটালের ভিতর সিনিয়ার্‌ মেডি- 
কাল অফিসারের অর্থাৎ চিকিৎসা-বিভাগীয় প্রধান 
কর্মচারীর তত্বাবধানে একটি অব্জারতেটরি অর্থাৎ 
মানমন্দির আছে। 

নগরের দক্ষেণ পশ্চিমে ব্রিটিশ আর্টিলারি অর্থাৎ 
গোলাগুলির কারখানা ও তাহার পশ্চাতে নেটিভ ইনু 
ফ্যাণ্টশ লাইন অর্থাৎ দেশীয় সৈনিকশাখার স্থান । নগ" 
রের পূর্বদিকে ছয় মাইল দূরে পুরাতন ভুর্গ। আমরা 
স্টেশন হইতে বহির্গত হইয়, নদর বাজারের ভিতর দিয়, 
আ1ঠিলারি লাইনের মধ্যে গুবেশিয়া, সেন্টমেরি গির্জার 
নিকটে আদিলাম। পরে ইনৃফ্যাণ্টী লাইনের পার্খ দিয়া, 
সহরে পৌছিলাম। তথায় মারুতি বিখ্বার মন্দির ও. 
কপু'রালোকের মূর্তি দর্শন করিয়া; দুর্গে গমন করিলাম । 
বন্থে প্রেসিডেন্সিতে যে ছয়টি দুর্গ গবর্ণমেণ্টের রক্ষারধীনে 
আছে, এইটি তাহাদগের অন্যতম | দুর্গমধ্যে ১২০৪ 
খুধাব্দের দুইটি নুশানন পাওয়া গিয়াছে। তাহাত্তে 
জানা বায়, এ দুর্গ জৈনরাজগণ কর্তৃক নির্টিত হই, 


বেলগাও। ১৩৫ 


মাছে । এই দুর্গের চারি দিকে যে পরিখা আছে, তাহ! 
নময়ে ৪০হইতে ৫০ফুট থভীর ও ৭২ ফুট বিস্তু ত ছিল। 
এখন আর সে গভীরতা নাই; প্রভ্যুত অনেক স্থান শুষ্ক 
পতিত রহিয়াছে । ইহ!র প্রাচীর ৩৪ ফুট উচ্চ হইবে । 
উ্থা গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্দিত এবং ভিতর দিয়া, সুপ্াশস্ 
মাটীর দেওয়াল ও ঢালু আছে। দেওয়ালের এক 
অংশে প্রান্তরে অঙ্কিত জৈন-গণপতি ও বিষুঃমূর্তি দৃষ্ট 
হইয়] থাকে । তদ্বারা বিলক্ষণ প্রাতীয়মান হয় যে 
দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক উজন, .&শব ও বিষুর মন্দির 
ছিল । মুনলমান গবর্ণরেরা তাহা ভাঙ্গিয়া, তাহাদের 
পাথর গ্রাচীরে লাগাইয়াছে। দেওয়ালে অনেকগুলি 
ক্র অর্থাৎ গুপ্তিস্থান আছে । দুর্গের ছুইগী প্রবেশদ্বার । 
দ্বারের উপরে গ্রস্তরে খোদিত পাদি অক্ষরে লিখিত 
যে তিনদী অনুশানন আছে, তাহাতে জানা যায়, 
১৫৩৭ খুঃ আববধীর শাননসময়ে যুব আকিয়া খাঁ 
নামে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে দুর্খপ্রাচীরের এক 
অংশ নৃত্ন নিশ্মিত হয় । ১৬৩১ খুঃ বন্দে আলির 
তত্বাবধানে দুর্গের প্রধান গেট অর্থাত বহিদ্বার নির্মিত 
ও ১৬৩২ খুঃ আবদুল হোসেনের তত্বাবধানে উহার 
সংস্কার হইয়াছিল । 


১৩৬ তীর্ঘনর্শন : 


দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, দক্ষিণ দিকে 
একটি অপ্রশস্ত মদ্দিরে দুর্গাদেবীর মূর্তি দর্শন করি- 
লাম। শুনিলাম, তিনি দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 
সম্ভবতঃ, ১৭৫৪ খুঃ বেলগাও মহারাষ্ট্রীধীন হইলে, 
উহা স্থাপিত হইয়া পাকিবে। এ মন্দির ব্যতীত, প্রাসা- 
দাদি অন্য কোনরূপ হিন্দ্রর চিহ্ন দেখিলাম না| তবে 
কমিসরিয়েই ষ্টোর অর্ধাৎ রসদবিভাগীয় ভাগ্ার-গৃহ- 
পাচারের বহির্ভাগে একটি, গাচীরের মধ্যে একটি ও 
ষ্টোরের সন্নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র জৈন-মন্দির আছে 
মাত্র । মুনলমানদিগের কীর্ভিম্বূপ আনাদ খাঁর 
নির্মিত সাফ! মস্জিদ অবলোকন করিলাম । উহা 
২৭ গজ লম্বা ও ১৯ গজ গ্রাস্থ হইবে। উহার দরজা 
গাখিয়াঃ বদ্ধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে। তজ্জন্য ভিতর 
দেখিতে পাইলাম না। তবে শুনিলাম, বৎসরাস্তে 
নেমাজ পড়িবার জন্য একবার দরজা ভাঙ্গিয়া দেওয়। 
হইয়া থাকে । দুর্গের অভ্যন্তরে ইংরাজদিগের কীর্তি- 
স্বরূপ অফিসার অর্থাৎ কন্দমচারীদিগের থাফিবার জন্য 
৩৫টি বাঙ্গালা, একটি ম্যাগাজিন অর্ধাৎ সামরিক 
ভাগুর বা বারুদাদি রাখিবার গৃহ একটি অর্ভেনষ্টোর, 
একটি কমিনেরিয়ট স্টোর, একটি ব্রিটিশ পদাতি ও 
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আঠিলারি অর্থাৎ গোলন্দাজ সিপাহী থাকিবার ব্যারাক, 
একটি কোয়াটার গা, অর্ধাৎ সেনানিবাসের প্রহরী- 
গৃহ একটী মিলিটরি অর্থাৎ সামরিক গারদ, একটি 
কাণ্টীন কাফির দোকান, একটি স্কুল। প্রঞ্জবাথ ও 
্রী্চচ্চ এবং ৩৪টি কুপ রহিয়াছে । আমর। এই পমস্ 
দর্শনপূর্বক প্রতিনিরত্ত হইয়, নগরের ভিতরে বাজার 
ইত্যাদি দেখিয়া, রেল ষ্টেশনে ফিরিয়া আপি । পরে 
মান্মাগোয়ার উদ্দেশে গমন করি । 


শসা সিসি জিত জিরা কালি শত 


মার্মাগোয়। । 


আমরা বেলগীও হইতে মাশ্শীগোয়ার নূতন হার" 
বার অর্ধাৎ পোতাশ্রয় পার্জিম দেখিতে আনি । পাজিম 
পর্ুগিজদিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকারমীমার রাজধানী 
ও মার্্দাগোয়। ছার্বার ৮.৮.৮. নামক রেলের টারমিনন্‌ 
'অর্থাৎ শেবনীমা | দক্ষিণ মহারাষ্ রেলের লগ্ডা জংলন- 
লামক মশ্মিলিত স্থান হইতে ক্যাসল্‌ রক নামক ১৪৫৪, 


১৩৮ তীর্ঘদর্শম। 


মাইল জংসন ত্রিটিশ ইঙডিয়ার ভিতর । ফ্যাসল্‌ রক 
হইস্তে মান্সীগোয় হার্বার ৫৪॥০ মাইল দীর্ঘঃ রেলপণ 
ওয়েস্ট অর্থাৎ পশ্চিম ঘাটনামক পর্ধতশ্রেণী ভেদ ও 
যথাক্রমে কোলেম, কলয়» গাম, বোদেম, চন্দোর, 
গ্ার্গোয়াও মজোর্দা, কন্সোলিম, দবোলিম ও ভাক্ষডি* 
গ্রামানামক জনস্থান সকল অতিক্রম করিয়া, মার্ম্মা- 
গোয়ায় আসিয়৷ পৌছিয়াছে ; পর্কতশ্রেণী অতিক্রম 
করিতে ষোডশাধিক টনেল (সুড়ঙ্গ) আবশ্যক হইয়াছে। 
বল! বাহুল্য যে) এই লাইনে যথেষ্ট নিশ্মাণকৌশল গ্রাদ- 
শিত হইয়াছে। মার্গোয়। পটুগিজ ডিপেন্ভেন্সির অর্থাৎ 
অধিকারের প্রাধান ডিস্্রী; টাউন অর্থাৎ বিভাগীয় নর। 
তথায় ডিদ্ত্রীক্ট জজ, ম্যাজিষ্রেট, পুলিশ, পোষ্ট অফিস, 
একটি বড় ক্যাথিডুল অর্থাৎ প্রধান ভজনালয়, কয়েকটি 
চ্যাপল্‌ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় এবং গবর্ণমেন্ট হাই 
স্কুল প্রভৃতি সমস্ভই আছে। রাস্তা ঘাট পরিক্ষুত, 
লোকসংখ্যা ১২০০ হাজারের অধিক । 
ভাক্কডিগামা-নগর নুপ্রীসিত্ধ ভারত আবিষ্কারক 
ভাস্কডিগামার মাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা পুর্বে 
ধীবরগ্রামমাত্র ছিল | এই স্থানে ভাক্কডিপাম। পোত 
ইইতে অবতরণপুক্ধক পর$ঁটুগিজদিগের পতাক। উড.ভীন 
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করেন । এখানকার রেলওয়ে সেশন অপেক্ষারুত রহৎ; 
ধাত্রীদিগের জন্য বিশ্রামীগার আছে । তক্জন্য তাহার! 
রাত্রিতে এই ষ্টেশনে থাকে । সহরগি ক্ষুদ্র, রাস্তাগুলি 
পরিষ্ষ ত, আহার্ধা দ্রব্য সর্ধপ্রকারই পাওয়া যায়। এখান 
হইতে মাম্নীগোয়। দুই মাইল দূর হইবে । “মাগুৰী 
নদীয় মুখে যে বনুদ্রশাখা গবেশ করিয়াছে তাহাকে 
'মাশুবী” উপমাগর কহে । হার্বার ( পোতাশ্রয় ) এই 
উপসাগরেরই লীমাঁয় প্রতিষ্ঠিত । উপসাগরগীর পরিসর 
& মাইল হইবে । পাহাড় হইতে উপধাগরের ভিতর ছুই 
হাঙ্জায় ফুট পর্য্যন্ত ব্রেক-ওয়াটার অর্থাৎ সাগর-তরঙ্গের 
বেগহ্াসার্থ বাধ প্রস্তুত করা হইয়াছে । উহা ১৮৮৪অন্দে 
আরম্ভ হইয়া, পাঁচ বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। তদ্ব্যতীত্ত, 
পাহাড়ের গ্রাত্রে সমুদ্রের কতকট! কিনারা ভরাট 
করিয়া, স্রেশনবাগী নির্মাণ করা হইয়াছে । উপসাগর 
গভীর বলিয়া, বৃহৎ ছ্রীমারও ওয়াফ অর্থাৎ জেটী ও 
ব্রেকওয়াটারের ধারে আসিয়! লাখিয়া থাকে । 

মাগবধী উপনাগরের অপর দিকে ইল্হাম দ্বীপ । 
উদ্ধা দীর্ঘে ১০ ও প্রাস্থে ৪ মাইল হইবে । উহারই মধা- 
স্থলে পাজজীম এবং তথা হইতে ৩ মাইল. দূরে প্রাচীন 
গোয়া । প্রত্যহ ইৈকালে পার্জিম হইতে মাম্সাগোয়ায় 
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যাত্রী লইয়া, একখানি উমার আইসে ও রেলযাত্রী লইয। 
প্রত্যারত হয়। ভাক্ষডিগামা হইতে ইল্হান্‌ হ্বীপে 
দেশীয় পোত যাতায়াত করে ! 

আমরা পোতাশ্রয় সন্গিকটে পর্বতোপরি রেলওয়ে 
্যাক কোয়াটরে থাকিতে পাইয়াছিলাম। অপরাহ্ণ 
পটার সময় ট্রেন হার্বার স্রেশনে আইসে | তখন শুরু- 
পক্ষ হইলেও, বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু 
প্রত্যুষে ষ্ট্যার্কোয়াটারের নিকট হইতে চারি দিকের 
মনোহারী দৃশ্ব দর্শনে মোহিত হইলাম । এখান হইতে 
হার্বার, ব্রেকৃওয়াটার, ইল্হাস দ্বীপ ও তাহার পর- 
পারে কবোর লাইট হাউস অর্থাৎ আলোকগৃহ এবং ক্ষুগ্র 
কুর্গ প্রভৃতি সমস্তই নুন্দররূপে দৃষ্ট হইল । অপরাহ্ছে 
নিন্ষে অবতরণ করিয়া, হার্বার ও ব্রেকওয়াটার প্রভৃতি 
সন্দর্শন করিলাম । পরদিন পরাতে পার্সিম ও গোয়া 
নন্দর্শন করিতে গমন করি । দেশীয় পোতে মাওবী 
উপসাগরের পরপারে দোনাপন্লার খেয়াঘাটে ৯টার 
সময় আলি । তথ হইতে পাঞ্জিম ৬য় কিলোসিটর 
অর্থাৎ ৪ মাইল হইবে। গ্রাগুটঙ্ক-রোড দিয়া, দোনা- 
পন্ল! গ্রামের উপর হইয়া, পারঞ্জিমে আমিলাম | উহার 
অপর নাম নোব অর্থাৎ নৃত্তন গোয়া । উহা পটুগিঙ্গ 
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ইঠ্-ইগ্ডয়ার অর্ধাৎ পটুশিজদিগের অধিকৃত ভারত- 
সীমার রাজধানী ও গ্রসিন্ধ বন্দর ; সহরটি পাঞ্লিম 
নদীর উপরে, রাস্তাগুলি বিলক্ষণ পরিক্ষংত। গবর্ণরের 
প্রাসাদ, হাইকোর্ট, সেমনকোর্ট, কাষ্টমহাউস্, পুলিশ; 
পোষ্ট অফিন, কলেজ ও বাজারাদি সন্দর্শন করিয়া, 
আমরা প্রাচীন গোয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া, সপ্টপানে 
অর্থাৎ লবণ-পেধক্তানে আসিলাম | এই স্থানে পটু খিজ- 
দিগের লবণ প্রস্তুত হইয়া! থাকে ;) আপাততঃ ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট লবণ প্রস্তুত করিবার ঠিক লইয়াছেন। তজ্জন্য 
ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে একজন সপ্ট কমিশনার অর্থাৎ 
লবণপরিদর্শক কন্মচারী পাঞ্জিমে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। লপ্টপান উত্তীর্ণ হইয়া, পুরাতন রায়বন্দরে আসি- 
লাম। পূর্বে ইহা প্রীসম্পন্ন ছিল | এক্ষণে ইহার অব- 
স্থান্তর হইয়াছে । এই নগ্ররটি একটি সামান্য পাহাড়ের 
পাদদেশে । ক্রমে আমরা প্রাচীন গোয়াতে আগিলাম । 
উন! পুর্বে প্ুগিজদিগের অধিরুত ভারতবর্ষের রাজ- 
ধানী ছিল। দেড়শত বৎসর পুর্ধে মড়ক উপস্থিত হও- 
যাতে, লোকে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র 
যাইতে বাধ্য হইয়াছিল । নেই অবধি উহা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। ক্যাধিড্‌ল অর্থাৎ প্রধান উপাসনামন্দির ও 
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কনৃভেন্ট অর্ধাৎ মঠে অতি পামান্ত লোকই থাকে । 
পরিদর্শক ক্যাথিড,ল ও কনৃভে্ট দর্শন করিতে আই- 
সেন মাত্র । আমর] প্রাচীন আপে'নেল অর্থাৎ অস্ত্রাগার 
বা সেলাখানা ও দুর্গ অতিক্রম করিয়া, ব্ুহৎ বোনজিসস্‌ 
ক্যাথিড়লে আসিলাম। ইহা কোন্‌ সময়ে নির্মিত হইয়া- 
ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। ক্যাথিডলটী অতিরুহৎ । 
উহা'র দরজার বাজু, খিলান, কামিল ও মোল্ডিৎ (বিট) 
বসল্ডনামক কষ্ণবর্ণের প্রস্তরবিশেষে নিশ্মিত ও অপর 
সমস্তই লালবর্ণের নিইস্নামক প্রস্তরের 1 গ্রাবেশপুর্ধক 
সেপ্টভিন্সেন্টের মৃত্তি, ততপরে ইগ্নেসিয়ম্‌ ল্যললর 
ছবি ও সেত্রেমেন্ট সেঞ্চুয়ারি সন্দর্শন করিয়া, সেন্ট- 
ফ্রান্সিস বেবিয়র সমাধি দর্শন করিলাম । ইনি ১৬৬৬ 
অন্দে ভারতবর্ষে শ্রীষ্টানধন্ম গচারের এপোপল্‌ অর্থাৎ 
আচার্যযরূপে আইসেন | পরে চীনে যাইয়া মানবলীল! 
সংবরণ করেন। তাহার সমাধি এই ক্যাথিডূ,লে হইয়া- 
ছিল। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাহার উপর লোকের 
বিশেষ ভক্তি আছে । তাহার স্বতদেহ ১৮৪৮অব্দে, পরে 
১৮৭৮ অবে ও শেষবারে ১৮৯০ অন্দে জনলমাজে প্রদ- 
শিত হইয়াছিল । তৎকালে মান্দ্রাজ ও দক্ষেণ মহারাষ্ট্র 
রেল কোম্পানির। লিঙ্গল অর্থাৎ একবার মাত্র যাইতে 
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পারিবার ভাড়া লইয়া, যাতায়াতের টিকিট বিতরণ 
করিয়াছিলেন। বলা বাহুলা যে, 'অতি দূরদূরাস্তর হইতেও 
সর্বসম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, বিশেষতঃ ক্যাথলিকেরা, অধিক 
কি, অনেক হিন্ছুও তাহার পবিত্র দেহকঙকীল দর্শন 
করিতে আইসেন এবং দর্শনানম্তর আপনাদিগকে কৃতার্থ 
মনে করেন। তাহার কঙ্কাল-দেহের এরূপ মহিমা যে, 
আনেক চুশ্চিকিৎস্য রোগীও তাহার নন্দর্শন ও স্পর্শে 
পাপ. হইতে মুক্ত হইয়াছে । তাহার উপর লোকের 
প্রগাঢ় ভক্তি । কোন ক্যাথলিক এই ক্যাধিড়লে প্রবেশ 
করিলেই, তাহার সমাধির সম্মুখে জানু পাতিয়া, উপ" 
বেশনপূর্বক করজোড়ে স্তব স্তুতি করিয়া, তাহাকে 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন । কথিত আছে যে, 
একদ। তিনি পত্র লিখিতেছিলেন, এমন নময়ে স্বয়ং 
বীশ্ড আকাশমার্গ হইতে তাহাকে দর্শন ও উপদেশ 
প্রদান করিয়া যান। এই দর্শনের ছবি আমর] সেন্ট” 
কইটনের ক্যাথিডলে সন্দর্শন করিয়াছি । এই সমাধি" 
গর্ডে ষেসিন্দ্রকে তাহার পবিত্র “দহ-কস্কাল রক্ষিত 
আছে, তাহার একটি চাবি রোমের বিশপের নিকট 
ও আর একটি পাঞ্জিমের বিশপের সান্রিধ্যে রাখা হই" 
যাছে। ৯০ সালের ডিপেম্বরের পুরে সেই চাবি রোম 
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হইতে আনীত হইয়াছিল । বেমন সেঞ্চুয়ারিতে, তদ্রপ 
তাহার সমাধিতে, অক্ষত দীপ স্বলিতেছে। আমরা 
ডাহারে সম্মানপ্রদর্শনানম্তর প্রতিনির্ত্ত হইয়া, ক্যাথলিক 
পুরোহিতদিগের রত্তুমণিমুক্তাথচিত বহুমূল্যের পরিচ্ছ্দ- 
সমূহ সন্দর্শন করিলাম । পুর্বে কখন শ্রীষ্টান পুরোহিত- 
দিগের এরূপ বভুমূল্য রত্বখচিত পোষাক দর্শন করি নাই 
উক্ত পোষাকের মূল্য 81৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে । 
তদনস্তর আর একটি বুহৎ ক্যাথিডুল সন্দর্শন করি । 
ইহাও অতি গুকাণ্ড ব্যাপার । পুরি ভারতে যত 
বিশপ আনিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে বাহারা এই 
স্থলে মানবলীলা নংবরণ করিয়াছেন, তাহারা এই 
ক্যাথিড়লে চিরনিদ্রায় রহিয়াছেন। ইহার চারিদিকে 
গিপ্টিকরা নানাবিধ ৰূহতৎ পেন্টিং অর্থাৎ চিত্রপট 
আছে? যথা ক্ুসে বীন্ত, সেন্টপিটর, সেন্টমেরি, 
ভানর্জানমেরির হস্তে শিশু বীশু, সেপ্টজর্জ, সেন্টমার্কস্‌, 
গুড লাইফ ( বোয়বিড ), সেন্টসিবশ্চিয়নৃ (১) ভার্ন 
নেসিডডি সেণ্ট অণ্টনি ও সেন্ট অলেজা ক্রম্‌ ইত্যাদি | 
এই ক্যাথিড়ল ১৫৪২ অন্ধে নিশ্মিত হইয়াছিল । 
1১) পুর্বে ইনি ছিল ছিলেন; পরে টন দীক্ষিত হইয়া, লেট 
হব্য়াছিলেন। | 
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এখানেও পুরোহিত'দ্গের রত্বমণিমুক্তাখচিত বহুমুল্যের 
পোষাক দর্শন করিলাম । 

তদনম্তর সেন্ট-কইটানো ক্যাথিডলে আনিলাম | 
এই স্থানে পটুণিজ ইষ্টিগিয়ার গবর্ণরদ্িগের অভিষেক- 
কাধ্য সমাহিত হইয়া থাকে 1 ভাক্ষডিগামা ১৪৯৯ খঃ 
গোয়াতে আইনেন। ১৬০০ খুঃ ফ্রান্সিন্‌ ডি অল্মুড়া, 
পটু গিজ ই৪-ইগ্ডিয়ার প্রথম শাননকর্ভী (গবর্ণর ) ও 
রাজপ্রতিনিধির (ভাইন্রয়ের) পদ প্রাপ্ত হয়েন। ভূত- 
পূর্ব গবর্ণর পার্সোডি অর্কম্‌ ১৮৮১ খুঃ অবপর গ্রহণ 
করেন। ফ্রান্সিমূ-ডি অল্মুড়া হইতে পার্সোডি অর্কল্‌ 
পধ্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনারেলের পূর্ণাক্ুতি অয়েলপেপ্টিং 
অর্থাৎ ম্সিপ্কচিত্র সজ্জিত রহিয়াছে । কোন রাজপ্রতি- 
নিধির (ভাইন্রয়ের) ম্বত্যু হইলে, পটগালে পাঠাইবার 
পুর্ব নময় পর্য্যন্ত তদীয় ম্বৃতদেহ এই ক্যাথিড,লে রক্ষিত 
হয়| মহাত্বা সেন্ট-কইটনোর নামে এই ক্যাথিডলের 
উতনর্গ হইয়াছিল । তাহার পুর্ণাকুত্তি চিত্রমূত্তি এখানে 
রক্ষিত হইয়াছে । এখানেও ভ্তুজের উপর ধীশুর মৃত্তি, 
সেণ্টজন্‌ দ্বারা যীশুর ব্যাপ্টীজম্‌ অর্থাৎ ধর্মমদীক্ষা, 
করুন হইতে যীশুর অবতরণ, সেপ্টফ্রান্সিস জেভিয়ার 


লিখিতে লিখিতে আকাশপথে যেরূপে বীশুকে নন্দর্শন 
৯৩ 


১৪৬ তীর্ঘদর্শন। 


করেন, বীশু যেরূপ. বন্দীভাবে যুডার শাসনকর্তার 
নিকট নীত ও তাহার শির কণ্টকমুকুটে বিদ্ধ হইয়া 
রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার ও তন্ভিন্ন অপরাপর চিত্রও 
লক্ষিত হইল | 

আমরা তথা হইতে সেন্ট-মণিকানামক কনৃভেন্টে 
অর্থাৎ মঠে আসিলাম। ইহাতে অনেকগুলি দেশীয় ও 
পুগিজ জাতীর নিষ্টার অব চ্যারিটী অর্থাৎ বিরত্তি" 
সোদর! বান করিতেছেন। আকৌমার-ৰ ক্ষচারিণী হইয়া) 
আজীবন যীশুর পেবাত্রতে দীক্ষিত থাকাই তাহাদিগের 
ধশ্ম। এই রমণীগণ যেদিকে বান করেন, তথায় পুরুষ 
যাইতে পারে না। উহার প্রত্যেক দ্বার লৌহকীলকে 
বন্ধ। এই মঠ (কনুভেন্ট) ১৬০৬ অক্ে নিম্সিত 
হহয়াছে। 

ইহারই নম্মুখে কনৃভেপ্ট সেন্ট-আগষ্ভীন ও সেন্ট-জন 
ডিঃ ডিউস্‌ এবং সেন্ট-রোজারিয় ভগ্ন অবস্থায় রহি- 
য়াছে। এত্দ্ব্যতীত, আরও কত ব্‌হৎ ও ক্ষুদ্র কন্ভেন্ট 
তগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়তা নাই । গোয়ায় 
পুর্সোক্ত ক্যাথিডল ও কন্ভেন্ট ভিন্ন দেখিবার আর 
কিছুই নাই; একটি আবান-গৃহও দেখিলাম না| চারি- 
দিকে কেবল নারিকেল-রৃক্ষের উদ্যান দৃষ্ট হইল | 


মার্মাগোয়া। ১৪৭ 


পট্গিজর] ইংরাজদিগের মত পরিষফত না হইলেও, 
কতকট! তাহাদিগের ন্ায় বেশভুষায় খা । নেটব 
ব্ী্টানেরা গোয়াইজনামে অভিহিত্ত ১ অর্থাৎ পট গিজরা 
গোয়া অধিকার করিয়া, দেশীয় ননস্ত লোককে যীশ্ু- 
ধন্মে দীক্ষিত করেন । তাহাদিগের বংশাবলীরাই এখান- 
কার গোয়াইজনামে অভিহিত | পুরুষেরা লাঁদা জীনের 
ট্রাউজার অর্থাৎ পাজামা ও কোট পরিধান, মন্তকে 
আমাদের মত ক্রীললেশক্যাপ্‌ (জরির টুপী) ও চটিজুতা 
ব্যবহার করে । স্ট্রীলোকেরা বাটীতে রঙ্িণ শাটী ও 
কাডুল ব্যবহার করিয়। থাকে | কিন্তু ভজনালয়ে যাই” 
বার সময় শ্বেতবর্ণের শাটী এবং ওডনা পরিধান করে ; 
আহার প্রায় বাঞ্গালীদিগেরই ন্যায় করিয়া থাকে! 
গ্রাতে মুড়ির পরিবর্তে কাঁণ্ধিঃ মধ্যাঙ্ছে তুলান্ন অথবা 
রাগির অন্ন ও তরকারি এবং পায়াহে তগুলাক্ন ভক্ষণ 
করে । এখানে মত্স্য সুলভ ও মংস্যই উপাদেয় ব্যগ্গন। 
অপরাপর দ্রব্যাদিও সুলভ । তগুল ৪- টাকায় মুড 
(২৬ সের) রাগি $ পাই হইতে ৯ পাই দের» ছুগ্ধ 
টাকায় ১২ পের, নারিকেল তৈল ৫ আনা ঘের, স্বত ১২ 
টাকা সের । আত্ম, কাঠাল, পেঁপে, লাউ, কুমড়া, নারি- 
কেল; ঝিঙে, দেশী বাদাম, তেভুলঃ ধনে, নানা প্রকার 
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কদলী, কমল্প1, বাতাবি ইত্যাদি নর্বগরকার ফলও জন্মিয়। 
থাকে একটিজ্জারেও বিক্রয় হয় । গোয়াইজরা শান্ত, 
শিষ্ট ; চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কার্য্যে ক্চিৎ লিপ্ত হয়। 





০ পান্তা সপ্ত সত - পপ পিলার পরস্পর রস পি 


হুবলি। 


সান্মীগোয়া হইতে প্রত্যাগমনরগয়ে আসগর1 হুবলি 
সন্দর্শন করি । ইহা ধাব্ধার ডিষ্রাক্টের অস্থর্গত । পরাব্ৰার 
হইতে ১৩ মাইল দূরে, হরিহরপুনা গ্র্যাগুউঙ্ক “রোডের 
উপরে অবস্থিত) এইখানে দক্ষিণ-মহারাষ্ট্ররেলের হুবলি 
হরিহরশাখার জংনন ষ্টেশন ও লোকোমটিভ ওয়ার্ক 
শপ অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্জিন প্রস্তৃত করিবার কারখানা । 
ইহ] উত্তর ১৫1২০ অক্ষরেখান্ন ও পূর্ব ৭৫1১৩ ভ্রাঘিমায় 
এবং সমুদ্রতল হইতে ২৫০০ ফুট উপরে অবস্থিত । 
পুরাতন ও নূন্তন হুবলি নামভেদে নহরটি দুই অংশে 
বিভক্ত । শতাধিক কুপ থাকাতে, জলকষ্ট বিশেষ নাই । 
রাস্তা ঘাটাদি উত্তম পরিক্ষত পরিচ্ছন্ন । পুরাতন ছুগ- 
সীমার মধ্যে মবলগদারঃ সবডি'নেট জজ এবং মিউ- 
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নিরিপ্যাল অফিন। ইহা প্রথম শ্রেণীর সিউনিনিপালিটি। 
এ গ্রাদেশে কার্পান অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 
হবলি কার্পান বিক্রয়ের প্রাধান গঞ্জ । এখানে একটি 
ম্পিনিং ফারম অর্থাৎ সৃতাকাটাইয়ের কারখানা ও দুইটি 
জিনিং কারম অর্থাৎ তুলা পরিষ্কার করিবার কারখানা 
আছে। সুতা ও কার্পাস্‌ গাট বাধিয়া রগ্ানি হইয়া 
থাকে । এখানকার রুতবিদ্ অধিবাদীর একটি লাই" 
ব্রেরী ( পুস্তকালয় ) ও রিডিং রুম অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী 
স্থাপন করিয়াছেন | বালকদিগের জন্য ছোট বড় ২৬টী 
বি্ভালয় আছে; দাতব্য চিকিংনালয়ে অনেক রোগী 
বিনা ব্যয়ে গুধধ ও পথ্য পাইয়া থাকে ! এখানে হিন্দু 
দিগের ৩৭টী দেবালর ও ২৭টী মঠ, মুনলমানদিগের 
»৭টী মস্জিদ এবং শ্রীষ্টানদিগের প্রোটেষ্টান চচ্চ ও 
রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্‌ রহিয়াছে | তন্মধ্যে হিন্দু 
দিগের ১৩টী দেকালয় পুরাতন সহরে ও ২£গি নূত্তন 
নহরে । ভবানী শঙ্গরের দেবালয় পুরাতন সহ্থরে অব* 
স্থিত। ইহা সর্বাপেক্ষা পুরাতন । ইহার স্তস্তে কেনারি 
অক্ষরে যে অনুশানন আছে, তাহার তারিখ ৯৭৮ শক । 

হুবলির পুরারত্ব দুস্পাঁপ্য | এই স্থান পুরাণোদ্বলী- 
নামে কথিত । হুবলির এক্‌ অংশ বায়ার হছবলিনামে 


১৫০ তীর্থদর্শন | 


প্রানিদ্ধ | ১৫৪৭ অন্দে বিজয়নগরের রাজ ও সটটুগিজ- 
দিগের নহিত যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে হুবলির 
নাম উল্লিখিত আছেঠ তখন উচ্হা গোরা বিক্রয়ের 
প্রধান বাজার ছিল | ১৫৭৩ অক শিবজীর বেনানায়ক 
হুবলি লুণ্ঠন করিয়াছিল তাহার ৪ বৎসর পরে বাদশাহ 
অরঞ্জেব উহা অধিকারপুর্বক শাহ মহমৎ খাকে দুর্গ ও 
বায়ার হুবলি জ্ায়গীরম্বরূপ প্রদান করেন! তাহার 
৮ বদর পরে বাদশা-পুল্র ধার্ধার ও হুবলি অধিকার 
করিয়াছিল । ১৭২৭ আব্দে নুতন হুবলি ও দুর্গ নিশ্মিত 
হয় এবং ১৭৩৫ অক্ে পেশোয়ার অধিকারে আইনে । 
১৮১৮ অন্দে তৃতীয় মহারাষ্-সমরসময়ে উহ! ইংরাঁজ- 
দিগের অধিকুত হয় । 

আমরা প্রথমে সুতাকাটাইয়ের কারখান। দর্শন 
করি । ইহাতে ১৮০০ হাজার স্পেগেলে অর্থাৎ চরকাশ 
বিশেষে সুতা প্রস্তত হইতেছে । ৯৭্টী হর্স-পাউয়ার 
অর্থাৎ ৯*ই ছ্োড়ার বেগবিশিষ্ট ইঞ্জিনে এই সমস্ত 
কার্ধ্য চলিতেছে । তথা! হইতে অরুড়ম্বামীকে জন্দর্শন 
করিতে গমন করিলাম 1 ষ্টেশন হইতে ছুই মাইল দূরে 
একট" ক্ষুদ্র মঠে ২০বৎমর হইল” তিনি বাস করিতে" 
ছেন। মঠের ভিতরে একটি গৃহের মধ্যস্ছলে পদচিন্ন 
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রহিয়াছে। উহাকে দত্বাত্রেয়ের পাঁদপন্ম কহে। তাহারই 
পার্খে তিনি নিত্য ধ্যানে বসেন। ইহার বয়ঃক্রম 
৪০ সর হইবে। ইনি নিজগুণ*শিনযোগীর মতে চলিয়া! 
থাকেন । আবধৃত নিজগুণ-শিবযোগী মহিম্থর হইতে 
১৬ মাইল অন্তরে শিবলিঙ্গ নামে কোন পাহাড়ে বা 
করিতেন এবং তথায় তাহার সমাধি রহিয়াছে | তিনি 
অবধৌত মন্যাী ছিলেন এবং কানারি ভাষায় অনেক- 
গুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ॥ যথা,--১ ॥ বিবেকচিস্তামণি 
ছয় হাজার শ্লোক?) ২। পরমাণুবোধক এক হাজার 
শ্লোক; ৩। অন্ুতবসার ৫৩৪ শ্লোক; ৪1 পরমার্থ" 
গীতা ১১শ অধ্যায় ও পরমার্থ-প্রকাঁশক যোগগ্রন্থ সহজ 
শ্লোক। অরুড়ন্বামীর সহিত কথোপকথনে জানিলাম, 
তিনি অদ্বৈত-মতাবলম্বী, অতি অমায়িক, সদালাপী 
ও রল-প্রক্কতির সাধু । আমরা তথা হইতে লিঙ্গায়ৎ- 
দিগের 'গুর্সিদপ্লার মঠ মন্দর্শন করিতে আনি । ইহ! 
'ঠর্দিদপ্লা-হুগ্ডার' পূর্বদিকে । এই ভুগার ছুই দিকে 
রাস্তা ও তৃতীয় দিকে মুঙ্গারেঙ.ডী ফকিরাপ্পার জীন- 
ফ্যাক্টীীতে অর্থাৎ তুল! ছাপ করিবার কারখানায় ১১ মণ 
ওজনের ৫০্টী কার্পাসের গাইট প্রত্যহ বাধা হয়| এই 
হুণ্ডার জল অতি সুমিষ্ট বলিয়া, দূরদূরাম্তর হইতে লোক 


১৫২ তীর্থদর্শন | 


আনিয়া! লইয়া ষায়। গুর্সিদপ্লান্বামী পুর্কে চিতলক্রগে 
থাকিতেন। ১৭২৭ অন্দে বলতে আইজেন। তাহার 
অন্তর প্রিয় শিষ্য বাপ্পা এই মঠ নির্মাণ ও ভুণ্ডা কর্তন 
এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া 
দ্রিয়াছেন। গুরুনিদগ্পা মানবলীল! সংবরণ করিলে; 
মঠের মধ্যস্থলে তাহার সমাধি হইয়াছিল । এ মমাধির 
উপর যে লিঙ্গ প্রতিষ্টিত আছে, অগ্যাপি তাহার পুজা 
হইয়া থাকে । তাহার শিষ্যপরম্পরাই মঠাধিকারী হইয়া 
আগিতেছেন। তাহার শিষ্য (১) গুরুনিপ্রান্থ'মীঃ তাহার 
শিষ্য (২) উচ্চপ্লান্বামী, তাহার শিষ্য (৩) সিদ্ধলিঙগ্বামী। 
তাহার শিষ্য (3) গঙ্গাধর গ্গাযী, তাহার শিষ্য (৫) জিদ্ধ- 
লিঙ্গম্বামী ২য়, তাহার শিষ্য (১) গঙ্গাধরম্বামী ২য় ও 
তাহার শিষ্য বর্তমান শিবলিঙ্গন্বামী । পুর্ববত্তী ছয় শিষ্যের 
সমাধিই মঠে রহিয়াছে । গুর্মিদপ্লান্বামীর লিঙ্গিকত্ের 
বাৎসরিক দ্িবনে রখোত্নব হইয়া থাকে । এই মঠে 
'অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ নাধু আহার পান। লিঙ্গায়তদিগের 
অস্ত্যেট্টক্রিয়৷ ও নমাধির ব্ষিয় অন্যত্রে বল। হইবে । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, দক্ষিণ মহারাষ্ট্-রেল কোম্পা” 
নির গ্রাধান লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ অর্থাৎ গাড়ী ও 
'ইঞ্রিন প্রস্তুত করিবার কারখানা ও জংসন ঠ্টেশন হইয়া? 


হুবলি। ১৫৩ 


অবরধধিঃ অধিবাপীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে হুবলশর 
গ্রীরদ্ধি হইতেছে । আমরা লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ 
সন্দম্ননিপূর্বক অত্যন্ত গ্রীতল।ভ করিয়াছিলাম। ওয়ার্ক 
শপটী অতি ধ্‌হৎ। তাহার একস্থানে সইং শপে অর্থাৎ 
কাষ্টচেরাই কারখানায় কাষ্ঠচেরাই হইতেছে । আর 
এক স্ঞানে ক্যারেজবিল্ডিং শপে অর্থাৎ গাড়ী তৈয়ারি 
করিার কারখানায় গাড়ী নিম্মীণ হইতেছে। আর 
এক স্থানে ক্যারেজ রিপেয়ারিং শপে অর্থাৎ গাড়ী 
মেরামত করিবার কারখানায় গাড়ী মেরামত হইতেছে। 
টারলিং শপে অর্থাৎ লৌহ কৌদাইয়ের কারখানায় 
লৌহ কৌদাই হইতেছে । ইঞ্জিন ফিটিং শপে অর্থাৎ 
ইঞ্জিন লাজাইয়ের কারখানায় ইঞ্জিন জোড়া হইতেছে । 
ইঞ্জিন রিপেয়ারিং শপে পুরাণ ইঞ্জিনের নংস্কার হই- 
তেছে। স্মিথ শপে অর্থাৎ কশ্মকার কারখানায় নানা- 
গ্রকার লৌহ প্রস্তত হইতেছে । ফোর্জিং শপে অর্থাৎ 
চালাইয়ের কারখানায় নানাপ্রকার পিত্ুল ও লৌহের 
ঢালাই হইতেছে এবং পেণ্টিং শপে অর্থাৎ গাড়ীতে রং 
দেওয়ার কারখানায় গাড়িতে রৎ দেওয়া হইতেছে। 
লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ সন্দর্শন না করিলে, গাড়ি ও 
ইঞ্জিন প্রস্তত করণ ব্যাপার বোধগম্য হওয়। দুরূহ | 


১৫৪ তীর্ঘবর্শন। 


এখানকার মিউনিসিপ্যাল বাক্ষারটী নিতান্ত মন্দ 
নহে। তথায় সন্ত্র্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যার । 
দোকান গুলি বছবিধ দ্রব্যাদিতে সুনজ্জিত রহিয়াছে । 
বাজার পৃথক থাকাতে, তথায় নর্ধপকার ভূষা শহ্য 
বিক্রয় হইয়া থাকে । মোট কথায় হুবলির বাজার 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন ; ছুবলিতে লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ 
অর্থাৎ গাড়ী ও ইর্িন প্রস্তুত করিবার কারখানা, 
স্পিনিং ফ্যাকটরি অর্থাৎ সুতা কাটাইয়ের কারখানা ও 
গুর্নিদপ্পা মঠ ভিন্ন অপর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। 


কত ৯গককীনকীগ্ালত ক ঠপাককপজ তক পভ কক 


গডক । 
স্পাই পার পাশ 
বিজাপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় আমরা! গড 
কের গুসিদ্ধ দেবালয় কয়েকটি সন্দর্শন করিলাম । গডক 
দক্ষিণ-মহারাই্রদেশের ধার্বারজেলার অন্তর্গত দক্ষিণ- 
মহারাষ্ট রেল লাইনের হডখ্িগডক শাখা লাইনের জংনন 
টেশন। ইহা উত্তর ১৫1২৬ অক্ষরেখা ও পূর্বব ৭৫1৪৩ 


গডক। ১৫৫ 


দ্রাঘিমায় অবস্থিত । নহরের অধিবালীর নংখ্যা ২০০০ 
হাজারের অধিক হইবে । এ অঞ্চলের বারু অতি শুক্ষ 
এবং অধিবাসীর। হষ্ট ও বলিষ্ঠ । এখানে কার্পান অধিক 
মাত্রায় জন্মিয়া থাকে । গডক কার্পামের একটি প্রধান 
গ্প্জ | ওয়েষ্ট প্যাটেন্ট কোং, মেসার্স ফ্রাঞ্চি কোং ও 
মেনার্ব র্বাটসন ব্রাদাৰ কোম্পানিদিগের পৃথক্‌ কটন্‌ 
প্রেন্‌ অর্থাৎ তুলা পেষাইয়ের কারখানা থাকাতে, অধিক 
পাঁরমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে । 

এখানকার দেবালয়ে খোদিত ৯৭৩ হইতে ১৫৩৯ 
অব্দের অনুশীলন পাওয়া গিয়াছে । অতএব এই স্থান 
৯৭৩ হইতে ১১১০অক্ পধ্যন্ত পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের 
অধীনে ছিল । তাহাদিগেরই কর্তৃক ত্রিকুুটেশ্বর ও বীর- 
নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্টিত হইর1 থাকিবে । নে বাহা 
হউক, পরে এ স্থান ক্রমান্বয়ে ১০৪৭--১৩১০ অন্দে 
হোয়শাল বেল্লালের, ১১৭০--১৩১০ দেবগখিরির যাদৰ 
কলাজাদিগের ও ১৩৩১--৯৩৮৭ বিজয়নগরের রাজা- 
দিগের অধিকারে আনিয়াছিল এলং ১১৭৩ অব্দে ধার্ধা- 
রের অন্তর্গত বঙ্কাপুরের অধীনে ছিল । দশ্বুলদুর্গ ইংরাজ 
কর্তুক ১৭৯৯ অন্দে অধিকৃত হইলে, বুন্দিয়া গডক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিল | ১৮১৪ অক্দ্ের «ই জানুয়ারি জেনা- 


১৫৬ তীর্ঘদর্শন | 


রেল অর্থাৎ সেনাপতি মুন্রে। মহারাই্সগরে ইংরাজ- 
পক্ষ হইতে উহা অধিকার করেন। তদবধি উহা! ব্রিটিশ 
শাননতুত্ত রহিয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 
ক্ষুদ্র সহরটী ১*ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল; ইহার 
পুরাতন নাম ক্রতৃক | বরন্বতী, ভ্রিকুটেশ্বর, সোমেশ্বর 
ও বীরনারায়ণ এই চারিটীই এখানকার প্রধান মন্দির | 
ত্রিকুটেশ্বর ও নরন্বতীদেবীর মন্দির নগরের মধ্য- 
স্থলে ও একই প্রাঙ্গণমধ্যে অবস্থিত। গ্রাহণ নিতান্ত 
ক্ষুদ্র নহে। মধ্যস্তলে ত্রিকুটেশ্বর দেবের মন্দির ও তাহার 
দক্ষিণ দ্রিকে অতি নিকটে বরস্বতী দ্রেবীর মন্দির | 
ত্রিকুটেশ্বর মন্দিরে দুইটি ৰুহৎ মণ্ডপ পূর্ব পশ্চিমে 
বিস্তৃত ও প্রত্যেক মণ্ডপের শেষভাগে একটি করিয়া, 
গর্ভগৃহ; মণ্ডপদ্ধয়ের নংলগ্রস্থলে উত্তর দিকে আর একটি 
গর্ভগৃহ | প্রধান গর্ভগৃহে একটি শালুঙ্ক বা পিগ্ির উপর 
তিনটি লিঙ্গ রহিয়াছে এবং উহা! হইজেই দেবতার নাঁম 
ত্রিকুটেশ্বর হইয়াছে । এই মন্দিরে প্রস্তরে অঙ্কিত ১৭টি 
অনুশানন দুষ্ট হয় । তাহার ৭গীর তারিখ ১০০৩ হইতে 
১৫৩৯ আব্দ। শটীর তারিখ এপর্ধ্যস্ত স্থির হয় নাই । 
ধার্ধার ডিস্ত্রীক্টে যত দেবালয় আছে, নরম্বতীদেবীর 
মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও, তাক্করকার্যের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ । 


গডক। ১৫৭ 


গ্গৃছের সম্মুখে একটি খোলা মণ্ডপ । মগ্ডপের প্রত্যেক 
স্তন্তে নানাবিধ ভাঙ্করকার্ধয রহিয়াছে । গর্ডঘুহের 
দেবনূর্তিচী প্রস্তরময়ী পূর্ণাক্কুতি যোগাননে উপবিষ্টা ; 
পরিধানের বস্ত্র, মস্তকের শিরন্ত্রাণ, গলদেশের মালা ও 
সর্ধশরীরের আভরণ, সমস্ত প্রস্তর হইতেই কাটিয়! 
প্রস্থত করা হইয়াছে । 

লোমেশ্বর দেবেব মন্দিরে বিগ্রহ নাই ) অধুনা, উহা 
স্কুল (বিদ্যালয় ) বাগিতে পরিণত হইয়াছে । ধার্ধার 
জেলায় ভাস্করকার্য্যের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই 
মন্দির তাহার সাক্ষ্যপ্রদদান করিতেছে । গর্ভগুহ ও মণ্ডপ 
চতুক্ষোণাকতি ১ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে একটি 
করিয়। দরজা আছে। 

বীরনারায়ণস্বামীর মন্দির বাজারের মধ্যে অবস্থিত 
ও কৃষ্ণ হরন্বেণ্ট নামক প্রস্তরবিশেষে নিশ্রিত। ইহার 
প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে শত ফুট উচ্চ কহ গোপুর ; 
উহার উপরিভাগে দক্ষিণ দেশের ম্যায় নানাবিধ মৃস্তি 
রহিয়াছে | এই দেবালয়ের স্তপ্তে খোদিত সাতটি অনু- 
শানন দৃষ্ট হয়। উহাদিগের মধ্যে চারিটির তারিখ 
১০৩৭ হইতে ১৫৩৯ অন্দ পর্য্যন্ত ও অবশিষ্ট তিনটির 


তারিখ এপর্য্যস্ত নির্দারিত হয় নাই। অনুশারন দৃষ্টে এই 
১৪ 


১৫৮ তীর্থদর্শন | 


মন্দির ১০৩৭ খুষ্টাব্দের পূর্ধে নিশ্মিত বলিয়া অনুমিত 
হয়। মহিন্ুরের অন্তত “শ্রাবণ-বেল্গলুতে” যে পুরা- 
তন হস্তলিপি আছে, তাহার মতে ১১১৭ খুষ্টাব্দে হয়- 
শালবললাল রাজা বিষ্ুুবদ্ধন কর্তৃক নারায়ণন্বামীর যে 
পাঁচটি মন্দির নির্মিত হয়, ইহ! তাহাদিগের অন্যতম | 
অতএব বলিতে পার। যায়ঃ বিঞুবদ্ধন মন্দিরের সংস্কার 
করিয়া থাকিবেন মাত্র । ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন । 
পরে যেরূপে শ্বমত ত্যাগ করিয়া, বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হন, 
তাহ। রামানুজ্জাচার্য্যের জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে । 

বঙ্গদেশে গডকের নাম অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত 
আছেন । কিন্ত গডক হিন্দু ভাক্করকার্ষ্যের নাক্ষীন্বরূপ ৷ 
আমরা ইহার পামান্ত বিবরণ প্রদান করিলাম | রেলে 
য1তায়াতের সুবিধ! হওয়ায়, আজকাল অনেকেই দক্ষিণ 
দেশ পর্যটনে আবিয়। থাকেন। তাহারা মহারাষ্ট্র- 
দেশের হিন্দুর লুণগ্ড কীর্তির নাক্ষ্যন্বরূপ গডকের মন্দির 
পন্দ্শন করিতে যেন বিস্বত না ভন। 


এন্ুরের পথে । 


পাস 


আমরা বিশাখপত্তনে বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশে মহান 
শারদীয়া প্ুজায় ১২ দিবদ অবকাশ ? কিন্তু এপ্রাদেশে 
একদিনমাত্র অফিন অর্থাৎ কার্য্যস্থান বন্ধ হয় । ষষ্ঠীতে 
অন্থত্রে যাইবার আদেশ আইসে। পূজার আয়োজন 
হইয়াছিল | অতএব উহা সমাপনাস্তে ছ্বাদশীর রাত্রে 
এললুর উদ্দেশে বিশাখপত্তন পরিত্যাগ করিলাম । এখান 
হইতে এন্ুরে গমন করিতে হইলে, কো্টীং ষ্টীমারে 
অর্থাৎ গুপকুলিক বাম্পীয় পোতে কাকনাডায় পাঙিয়া, 
গোদাবরীর খাল দিয়া, চামার্লকোটা হইয়া, ধবলেশ্বরে 
যাইতে হয়। অনস্তর তথায় গোদাবরী পার হইয়া, 
বিজয়েশ্বর এল্পুর কানাল (খাল ) দিয়া, এন্ুর-লক সঙ্তরি- 
ধানে নামিয়া নগরে আনিতে হয় । দ্বিতীয় পথ»_- 
বিশাখপত্তন হইতে ঢাগার্লকোটায় গো-যানে আনিয়া, 
পূর্ববৎ কানাল (খাল ) দিয়া যাইতে হয় । পুর্ধব-দক্ষিণ- 
বাহী মননুননানক সামুদ্রিক বায়ুর আবিষ্ভাব নময়ে 
চোলমগডল উপকূলে ভীবণ সামুদ্রিক উন্দি উথিত হয় । 
এই বিশাখপত্তনের ঘাটে উর্মির প্রকোপটা নর্ধদাই 


১৬০ তীর্ঘদর্শন | 


অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে । আমরা যে বাটিতে 
ছিলাম, তথা হইতে প্রতিদিন সাগরের উত্দিমাল! 
সন্দর্শন করিতাম । কোন সময়ে ভীমার (বাম্পীয় পোত) 
ঘাটে আলিয়া, উন্মিমালার ভীষণ গুকোপ দর্শন করিয়া, 
পতাক। দেখাইয়া মন করিত । এই সমস্ত দেখিয়া, 
আমরা স্থলপথ অবলম্বনে শকটারোহণে চাঁমার্লকোটা 
পর্যন্ত আগমন করিলাম। এপ্রদেশের প্রথান্ুসারে শকট 
রাত্রিতে চলিত । প্রতিদিন ২০ হইতে ২৪ মাইল অতি- 
ক্রম করিয়া, কোন ছত্রবাগীতে আহারাদি ও বিশ্রাম 
করিতাম। প্রথম দিন বিশাখপত্তন হইতে রাত্রি ১১টার 
সময় বহির্গমনপুর্ধক ২০ মাইল দূরে অনন্ধপলীনামক 
ক্ষুদ্র সহরে আসিয়া, তথাকার ষব-ম্যাজিষ্টেট কোটের 
(নিন্গতম মাজিষ্রেটের আদালতের ) কোন উকিলের 
উদ্যান-বাগিতে বিশ্রাম করিলাম । এই নগ্নরে একটি 
হ্ত্র প্রাচীন ভুর্গ অস্ঠাঁপি বিদ্যমান রহিয়াছে । দুর্গীধি- 
পতি দন্যুর ব্যবসায়ে গার্ত্ত ও কয়েকটি লোকহত্যা 
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, শেসনের বিচারে দোষী 
প্রমাণিত ও তজ্জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, স্বর্গ 
সন্নিকটে ফাঁসিকাষ্ঠে নিহত হয় | তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
সরকারে বাজেয়াণড হইয়! গিয়াছে ; এই ব্যাপার বহু” 


এন্ুরের পথে। ১৬১ 


দিবস পুর্বে সংঘটিত হয় । নগরণি ক্ষুদ্র হইলেও, রাস্তার 
উভয় পার্থর উপবন-শ্রেণীগুলি নিতান্ত মন্দ নহে; নানা 
বিধ শস্যের ব্যবনায় বিলক্ষণ চলিতেছে । গ্রামের পশ্চাৎ 
এক মাইল দুরে ইইকোষ্ট অর্থাৎ পূর্ধ-প্রপকূলিক রেল 
যাইতেছে । তাহার একটি ষ্রেশন এখানে হইবে । এই 
স্থানে প্রাইমারি স্কুল ( গ্রাথম শিক্ষার বিদ্যালয় ) সব- 
মাজিষ্ট্েট কোর্ট, পুলিস স্টেশন ও পোষ্ট অফিন আছে । 

এখান হইতে € মাইল পশ্চিমে কাশিমকোটানামে 
পুরাতন নগর | ইহা! কাশিমকোটানামক জমিদারদিখের 
আবালভূমি । অষ্টাবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে ইহাদের 
পূর্ব্পুরুষদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল ; ইহারা অনেক 
সময়ে আপন আপন পেনা সামন্ত লইয়া, মুজলমানদিগের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে ক্রটি করিত না। কখন 
পরাজিত হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইত, কখন বা সুযোগ 
পাইয়া রাজন্ব হরণ করিত। এপ্রদেশে ইংরাজ-শাসন 
হইয়া অবধি, ক্রমে পলিগারদিগের ক্ষমতা কমিয়া 
আইসে। তাহারাই এখন সনন্দ পাইয়া, জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছেন এবং আপন জমিদারির আয়মাত্র 
উপলক্ষ করিয়া, বিলাসী ও চাটুকারে পরিহৃত হইয়া, 
সময় অতিবাহিত করিতেছেন। অনেকেই মাতৃভাষা 


১৬২ তীর্ঘদর্শব | 


ভিন্ন অপর ভাষা শিক্ষা! করেন না । আজকাল যে সকল 
নাবালক জমিদার কোট অব ওয়াডের (জমিদারী রক্ষা'র 
আদালতের) তত্বাবধানে থাকিতেছেন, তাহার ইংরাজী 
শিক্ষা পাইতেছেন। কাশিমকোটায় জমিদারদিগের 
প্রতিষ্ঠিত ছত্রশালায় অগ্যাপি শতাধিক বক্ষণ, বৈরাগী ও 
আগন্তক গুতিদিন আহার পাইয়া থাকেন । এইকারণে 
পথিকের! কাঁশিমকোটায় আপিয়া বিশ্রা করে। তথা- 
কার রাস্তাগুলি অপরিক্ষীর নহে | এখানেও ইইউকোষ্ট 
( পুর্-গুপকুলিক ) রেলের একটি ষ্টেশন হইতেছে । 
কাশিমকোটা হইতে ১১ মাইল দূরে এক্সমুঞ্চিলী 
আলিকোপ্লানিবাসী এপুলুরি গোরগ্লা পান্থুলুগারুর 
প্রুতিষ্টিভ ছত্রশালা য় পঞ্চশতাধিক ব্বাদ্ধণ ও বৈরাগী 
পথিক আহার পাইয়া থাকে । অতএব ইহাও একটি 
পাস্থনিবাস । এখানেও ইষ্টকোষ্ট রেলের ষ্টেশন হই- 
তেছে।. আমরা এই উভয় স্থানে বিশ্রাম করি নাই। 
সন্ধ্যার পুর্বে অনকৃপল্লী পরিত্যাগপুর্বক তথা হইচত 
২৪ মাইল দূরে নিক্পল্লীতে পরদিবম ৮টার সময় উপ- 
স্থিত হইলাম । এই নগরটি অন্যতম গগগ্রাম হইলেও, 
এখানে ভীমুলিপত্তননিবাসী মুক্তমল্ল নরপিংহ-সেটীর 
প্রতিষ্ঠিত ৰুহৎ ছত্রবাগি রহিয়াছে । গ্রাতিষ্ঠাতা আগন্তক 


এন্ুরের পথে । ১৬৩ 


বাদ্ধণ ও বৈরাগীদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন | 
পূর্বে বাৎসরিক ছুই হাঞ্জার টাকার উপর ব্যয় করি- 
তেন | এক্ষণে অবস্থাম্তর ঘটিলেও, মানিক শতাধিক 
টাকার অন্নদান করিয়া থাকেন। 

গ্রামের পশ্চান্ডাগে ৰহৎ্ আবাদী পুক্ষরিণী। তাহার 
অপর পারে উপ্মাকানামক গগুগ্রামে ব্োঙ্কটেশস্বামী, 
বেণুগোপালন্বামী ও ঈশ্বরস্বামীর মন্দির । বিশাখ- 
পত্তনে থাঁকিবার সময় ব্যেঙ্কটেশঙ্বামীর আবির্ভাববিবরণ 
কত্তকটা অবগ্ৃত হইয়াছিলাম । ্বামীজীর সন্দর্শন অভি- 
লাষে উপ্মাকায় গমনপূর্দক বিশ্রাম করিলাম। এই 
গ্রাম রাজা গোদানারায়ণ গজপতি রাওর জমিদারির 
অন্তর্গত । এখানকার গ্রাধান কম্মচারী আমাদিগের 
বিশ্রামাগার নির্দিষ্ট করিয়। দিয়, দেবদর্শনের সুবন্দো- 
বস্ত করিয়াছিলেন । 

ব্যেঙ্কটেশন্বামীর আবির্ভাববিষয়ে একটি কিংবদস্তী 
আছে। গ্রামের পার্থে পাহাড়ের গাত্রে বহৎ মন্দিরে 
স্বামীজী বিদ্যমান ন্বামীজীর শাকার মনুষ্যের স্ায় ॥ 
উহা প্রস্তরে নির্মিত ও চতুদ্ুজজ এবং তিরুপতি স্বামী- 
জীর অনুকরণে দণ্ডায়মান ।, ক্ষুদ্র পাহাড়টিকে বিদ্যা 
রণ্যশৃঙ্গ কহে। পুরাকালে উহার চতুর্দিকে চারি মাইল 
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বিভ্ভূত ভীষণ জঙ্গল ছিল । মধ্যে মধ্যে তিরুপতীশ্বর 
সয়া উদ্দেশে এ স্থানে আনিতেন। শৃঙ্গের পূর্বদিকে 
মানননরসনামক হ্রদে সগুধিরা সান করিয়া, নারায়ণের 
আরাধনা করিতেছিলেন। ব্যেষ্কটেশ মুগয়ায় আসিয়া, 
তাহাদিগের নিষ্ঠা দর্শনে সস্তষ্ট ও দয়াপরবশ হইরা, 
তাহাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইম্াছিলেন। সপ্তষিরাও 
তাহার সন্দর্শনলাভে সফলমনোরথ হইয়!, শৃঙ্গপার্শে 
তদীয় স্বরূপমুত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন । কলির প্রারন্তে 
গ্োপজাতীয় কোন ব্যক্তি প্রত্যহ দ্ুঞ্ধপরদানপূর্ববক স্বাী- 
জীর আরাধনা করিত ॥ এক বৈষ্ণব ৰান্ধণ তাহ! দর্শন 
করিয়া, বাছুবলেন্দ্র নামে কোন রাজাকে এ মতবাদ 
প্রদান করিলে, তিনি মন্দির নিম্মাণ করাইয়া, পুজার 
বিশেষ সুবন্দোবস্ত ও আগ্রয়ণী বান্গণ সংস্থাপন করিয়া 
দেন। পাগুবেরা অরণ্যবাপকাঁলে এখানে আসিয়া" 
ছিলেন বলিয়া, একটি কিংবদস্ভী আছে। নে যাহ 
হউক, গোদানারায়ণ গজপতি রাওর পিতৃমাতুল এই 
মন্দিরের সংস্কার, বহিঃপ্রাকার নিম্মাণ ও দেবসেবার 
নিমিত্ত চারি হাজার টাক আয়ের গ্রাম অর্পণ করেন । 
তিনি নিঃসন্তান থাকাতে আপন ভাখিনেয় গজপতি 
রাওর পিতা ও এক্ষণে স্বয়ং গজপতি রাও সেবায়ৎ 
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হইয়াছেন । নিত্য সেবার বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ হে । 
পুজারি চারিজনঃ ভোগাল্গ প্রস্তুত করিবার জন্য 
রন্সুইয়ে চারিজন, দ্রাবিড় বেদপাঠ করিবার নিমিত দুই 
জন বৈদিক এবং যজুর্ধেদপাঠের জন্য তৈলঙ্গ দুইজন 
নিয়োজিত আছেন। প্রত্যহ ১০ মণ তগুলের অঙ্গ 
পাক ও তদ্বারা ভোগ হইয়া থাকে । বেণুগোপাল- 
স্বামীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, নিত্য ভোগের কারণ 
পাচবের তগুল বরাদ্দ আছে। ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরটি 
ক্ষুদ্র ; দুইগের তগুলের অন্লভোগ হইয়া থাকে । 

আমরা বিশ্রামান্তে স্নানপৃর্বক নক্কপলী আমিনের 
পুভ্র নরমিংহ রায় পাস্থু লু-গারুর সমভিব্যাহারে ব্যেক্ষট- 
স্বামীর সন্দর্শনে গমন করিয়া, যথারীতি বেদোক্ত মন্ত্রে 
দেবদেবীর অচ্চনা, তৎপরে বেুগোপালম্বামীর সন্দশন 
ও অঙ্চনা, তদনম্তর ঈশ্বরম্বামীর সন্দর্শন, অর্চনা ও 
জলাভিষেকাদিপুর্কক বিশ্রামাবানে প্রত্যারত্ব হইলাম 
এবং পূর্ববৎ শকটারোহণে রাত্রিতে ২৪ মাইল অতিক্রম 
করিয়া প্রাতে অন্নবরমে উপস্থিত হইয়া, ছত্র-বাটীতে 
বিশ্রাম করিলাম । 

রাত্রিকালে পথিমধ্যে তুনেনামক গগুগ্রামের পারব 
দিয়া গমন করিয়াছিলাম। তথায় নুরগ্ন-রাজ্জু-গারুর 
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পুজ বৎসবারুব্যেক্কট নিংহাড্রী-রাজু-গারুর প্রতিষটিত ছত্র- 
বাটীতে পঞ্চাশৎ বান্ষণ, বৈরাগী ও পথধাত্রী অন্ধ পাইয়া 
থাকেন। এখানে লোকাল্‌ কগড স্কুল অর্থাৎ স্থানীয় 
অর্থ সাহায্যে স্থাপিত বিগ্যালয়, পোষ্ট আফিনস ও 
পুলিশ স্েশনাদি আছে । পুর্ধ-সুপকুলিক বেলের একটি 
ট্রেননও হইতেছে ; ইহার পার্থ দিয়া একটি নদী প্রবা- 
হিত হইয়া? থাকে । উক্ত নদী বিশাখপত্বন ও গোদা- 
বরীর নীমান্বরূপ। নদীর উপর সেতু পার হইয়া তুনিতে 
আসিতে হয়। অতএব তুনি গ্রোদাবরী জেলার অন্তর্গতি। 
কল্লমপুডিনিবাদী ব্যেক্কট-নরনিংহ-রায়-গারু দ্বাবিংশতি 
বর্ষ পূর্বে অশ্লছত্র স্থাপন করিয়া, অন্নবরম নাগে প্রতিষ্ঠা 
করেন; তাহা হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে । ছত্র- 
বাটী গ্রামের পার্থে ও ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। 
প্রাতিষ্ঠাতা সর্ধবর্ণের পথধাত্রীকে অন্ন দান করেন। প্রায় 
দেড়শত ব্যক্তি নিত্য অন্ন পাইয়া থাকে । ৰান্গণদিগের 
মধ্যে ধাহারা স্বপাক খাইতে অভিলাঁষী, তাহারা অপর 
বর্ণের যাতীর ন্যায় বৈরাগী নাধুর দিধা লইয়৷ থাকেন । 
সাধারণ লোককে অদ্ধসের তগুল, দাল অন্ধপোয়া, তত্র, 
তেতুল, স্বত, তৈল, জ্বালানি কাষ্ঠ, তরকারি ও মন্লাদি 
এবং ছুপ্ধপোষ্য বালককে দুপ্ধও দেওয়া হয়! বৈরাখি- 
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দিগকে একপের পরিমিত তগুল ও পুর্ব অপর দ্রব্য, 
তামাক, গাজ। ও আফিং প্রদত্ত হইয়। থাকে | অনেক 
ল্মার্ত ৰাঁক্গণ পক্কান্ন খাইয়া থাকেন বলিয়া, রসুইয়ের 
বন্দোবস্ত আছে । বান্ষণ বণন্ষণীরা গাড়ী হইতে আপন 
আপন সামগ্রী নামাইয়া, নিদ্দি ঘরে যাইয়া, বিশ্রামা- 
নম্তভর তৈল লইয়া, নদীতে স্নান করিয়া, হয় পঙ্কান্ন 
আহার করেনঃ নচেৎ সিধা লইয়া, নিজে পাক করিয়া 
থাকেন, পরে নুখে নিদ্রা যান । ইচ্ছা করিলে? তিন- 
বেল! আহার পাইতে পারেন; কিন্তু যাত্রীরা সাধারণতঃ 
প্রাতে ও অপরাস্ছে আহারপুর্ধক রাত্রিকালে গস্তব্যো* 
দেশে প্রস্থান করিয়া থাকেন । 

আমর! তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া” 
ছিলাম বটে; কিন্তু সিধা লই নাই । আগন্তক মাত্রকেই 
হষ্টমনে বিশ্রাস ও আহারাদি করিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও 
তৎপুজ্রকে আশীর্বাদ করিতে দেখিলাম। প্রতিষ্ঠাতা! 
জমিদারঃ নিবান অন্নবরম হইতে ২০ মাইল । এদিকে 
কল্পমপুডি নামক গগুগ্রাম। নেখানে একটি অন্তর 
দিয়াছেন। ভাহার জমিদারির আয় ৭০ সত্তর হাজার 
টাকার অধিক । সদর খাজনা € পাঁচ হাজার টাকার 
মধ্যে | প্রতিষ্ঠাতা ১ বদর হইল, মানবলীলা সংবরণ, 


১৬৮ তীর্ঘদর্শন ৷ 


করিয়াছেন। পুক্র নাবালক বলিয়া, তরদীয় বিধবা পত্ধী 
দক্ষতার নহিত জমিদারি শান করিতেছেন। অন্নবরম 
ছত্রের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, বড়ই প্রীতিলাভ করিয়া- 
ছিলাম | এখানে পূর্ব-উপকুলিক রেলের একটি ষ্টেশন 
খুলিলে, সকল যাত্রীর বড়ই সুবিধা হইত। 

যথা সময়ে অপরাহ্্ে শকটারোহণে, চামার্লকোটা 
উদ্দেশে বহিগত হইয়া, প্রাতঃকালে পিঠপুরম্‌ নামে ক্ষুদ্র 
মহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম | এই স্থান গোদাবরীর 
পুণ্যতীর্থের অন্তর্গত । একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে । উহা! 
পাতগয়া বা পাদগয়। (১) নামে প্রনিদ্ধ | গুবাদ আছে; 
কোন সিদ্ধ পুরুষ গয়াতে দেবপুজার্থ পুষ্প অর্পণ 
করিলে; তাহা এই সরোবরে আসিয়। উপস্থিত হয়; 
সেই অবধি সাধারণ লোকের বিশ্বান, ইহ! দ্বিতীর গয়! 
সদৃশ পুণ্যতীর্ঘ” পিতৃ উদ্দেশে সেই তীর্থে স্নানপুর্ধক 
তর্পণ করিয়া? পিগুপ্রদান করিলে? গয়াসদৃশ কফলপ্রাপ্ডি 
হইবে | অনেকেই এই প্রদেশে উক্ত স্থানে আসিয়া, 
তর্পন ও পিগাদি গ্রাদানে গয়াফলপ্রাপ্তি ভাবিয়া, 
আপনাদিগকে ক্ৃতার্থ মনে করিয়। থাকেন । পিঠা- 





(১) পাঁত তৈলঙ্গ অর্ধে পুরাতন এবং পাদ শবের অর্থ অংশ । অতএব 
উহার অর্থ পুরাতন গয়া ৰা অংশ গয়া। 


এন্কুরের পথে । ১৬৯ 


পুরের জমিদারের] পূর্বে বঙ্ধিষ্ঠ পলিগাঁর ছিলেন) সময়ে 
মময়ে রাজোপাধিও গ্রহণ করিতেন» মুসলমান দিগের 
বিরুদ্ধে অনেকবার অন্ত্রধারণও করিয়াছিলেন ; কালের 
পরিবর্ণনে অন্যান্ত পলিগারদিগের ম্যায় জমিন্াররূপে 
পরিণত হইয়াছেন । সম্প্রতি মূল জমিদার মানবলীল! 
সংবরণ করিম্নাছেন। পুর্বে তিনি অপুভ্রকাবস্থায় একটি 
দত্তক গ্রহণ করেন, পরে পুক্র জন্মে । নাবালক পুক্র ষষ্ঠ: 
বর্ধ নরঃক্রমে পিতৃহীন হইলে, দীয় জমিদারী কোট 
অব ওয়াডে আালিয়াছে। দত্তকের পক্ষ হইতে নাবালক 
পুজ্র উরনজাত নহে অর্থাৎ ভূন্তপূর্ধ রাজ! পুরুযন্ববিহীন 
ছিলেন বলিয়া আবেদন হইয়ছে। পিভিলন্দুট অর্থাৎ 
দেওয়ানি মোকদদম1! চলিতেছে । উভয় পক্ষ যথেষ্ট 
টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছেন॥। পরে কিন্ধপ নিষ্পত্তি হয়, 
বলা যায় না । চামালকোটা এই জমিদারির অন্তভু সত 
এবং কাকনাড়া হইতে ৯ মাইল দরে খালের ধারে 
অবস্থিত | পুর্বে এখানে পেনানিবান ছিল, এখন আর 
এখানে সেনা থাকে না, কিন্তু সেশনিবাসের গৃহাদি 
সমস্তই রহিয়াছে । উহা গ্রাম হইতে দুই মাইল দূর হইবে। 
আমরা পিঠাপুরের পূর্বোক্ত 'জমিদারদিগের চামাল- 


কোটায় ষে বিশ্রামাগার আছে, তাহাতে বিশ্রা করি- 
১৫ 


১৭০ তীর্ঘদর্শন | 


বার মানস করিয়া, তথায় আসিয়া চাবিবন্ধ দেখিয়া 
এবং লাধারণ ছত্রশীলা পৃর্ষোক্ত সেনানিবাসের নিকট ও 
খাল হইতে দুই মাইল দূর বলিয়া, তথায় প্রত্যারত্ত না 
হইয়া, খালের পরপারে অন্ধ মাইল দূরে কুমারারামে 
(কুমার-গুহপ্রতিষ্টিত) ভীমেশ্বরদেবের মন্দিরে গমনপুর্বাক 
বিশ্রাম করিলাম । এইরূপ কিংবদন্তী আছে, পুরাঁকালে 
কুমারম্বামী এই স্থলে উদ্যান নিশ্মীণ করাইয়া, ভীমেশ্বর 
নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । অতএব ইহাও গোদাবরীর 
অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্ঘ। দেবালয়টি অতি বৃহৎ, উহার 
পূর্ধদিকে একটি বাধান পুক্ষরিণী, চতুর্দিকে বহুদূর 
ব্যাপিয়া নারিকেল উদ্যান, নিকটে বৈদিক বাঙ্গণনিবার 
দেখিলাম না । পুজারি চামার্নকোটার পারে থাকেন । 
প্রত্যহ কুমারারামে আনিয়া, দেবের অভিষেক ও 
পূজাদি করিয়া যান। দেবালয়টি পুরাতন, বহুদিন সং- 
স্কার না হওয়াতে, স্থানে স্থানে বিয়া ফাটিয়া গিয়াছে। 
বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীরের কোন কোন অংশ ভূমিনাৎও 
হইয়াছে । প্রাকারস্তস্তে অনেকগুলি অনুশাসন তেলুগু 
অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে । একটির তারিখ ১৩৪৬শকের 
আনন্দ-নম্বংসরে উত্তরায়ণ মকরসংক্রান্তি পুষ্যা-বগুলা 
ত্রয়োদশী । অপরটি ১৪১৬ শকের আনন্দ-সম্বৎসরে 


এলুরের পথে । ১৭১ 


মকরসংক্রাস্তিতে পুষ্যা-বহুল। দ্রশমীতে প্রাদত্ভ | আর 
কয়েকটি পড়িতে পারিলাম না । যাহা হউক, দেবালয়টী 
তন্ততঃ ৫০০ পাঁচশত বৎসর পুর্বে প্রাতিিত হইয়াছে, 
ইহা বল। যাইতে পারে । 

লিঙ্গের আকার ৰূহৎ ও উচ্চ, দ্বিতল ভেদ করিয়া, 
দুই ফুট উচ্চে বিদ্যমান । অভিষেকের সুবিধার জন্য, 
মন্দির দ্বিতলরূপে নির্দিত। অচ্চক দ্বিতলে থাকিরা, 
তভিষেক ও পঙ্জা করিয়া থাকেন । আমরা ঈশ্বর- 
সন্দশ(ন গমন করিয়া, প্জারি দ্বারা বেদোক্ত বিধানে 
যথারীতি অভিষেক ও প্‌জা করাইরাছিলাম | অপরাহ্থে 
খালে আনিয়া, রাহাদারি বোট ভাঁড় লইয়া, ধবলেশ্বর- 
নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম । কয়েক দিবন 
শকটে নিদ্রা হয় নাই। অছ্য বোটে উত্তমরূপ নিদ্রা 
হইয়াছিল। ৩০এ অক্টোবর ৯০টার নময় ধবলেশ্ববে 
উপস্থিত হইয়া, খাল ঘাটের রন্্িকটে লোক্যাল ফণ্ড 
অর্থাৎ স্থানীয় অর্থে প্রতিষ্ঠিত ছত্রবাটীতে আশ্রয় 
লইলাম । এই ছত্রবাটীসি অতি পরিক্ষত, উহাতে 
দেশীয় প্রথানুগারে ৰাদ্ধণ, ক্ষত্রিয় ও নৎসুড্রের জন্ত 
পৃথক পৃথক ঘর নির্দিষ্ট আছে"! ঘরগুলিতে উত্তমরূপ 
বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে! উহার নম্মুখে বারাওা 


১৭২ তীর্ঘদর্শন। 


এবং পশ্চান্ভাগে গ্ুথক পৃথক রসুই ঘর; রন্ধনার্থ 
বামনাদিও প্রত হয় | বিশ্রামাস্তে আহারাদি করিয়া 
কোন বন্ধুর প্রেরিত ডগকা্টি *%* অর্থাৎ বুক্ুরযান আরো- 
হণে রাজা-মহেন্দী (রাজমহেন্ট্রী ) নগর সন্দর্শনে গমন 
করি । উহা এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে ও গোদা- 
বরীর বামতীরে অবস্থিত, এবং উহা! গোদাবরীজেলার 
রাজধানী, সমুদ্র হইতে ৩* মাইল দূরে, উত্তর ১৭।০।* 
অক্ষরেখা ও পর্ব ৮১1৪৮1৩০ দ্রাঘিগা 1 ১৮৮১ সালের 
লোৌকনংখ্যার তালিকায় উহাতে ২৪৫৫৫ লোকের 
অধিবান স্থিরীরুত হইয়াছে । ইহা জেলার রাজধানী 
হইলেও১ জেলার মাজিট্রেট কাকনাডায় থাকেন । 
এখানে সব-কালেক্টর, ডিছ্রীক্ু জজ, ভিছ্রীক্ট মুননেফ, 
সব-মাজিষ্রেট, তহসিলদার, ছুইটী খ্রীষ্ট-ভজনালয়, 
সাধারণ উদ্যান, যাদুঘর, কলেজবাটী, হাইস্কুল, সেণ্টেল 
জেল, ডিদ্ট্ীক্ট জেল, পুলিশ শন, ইংরাজদিগের 
বিশ্রামাগার, দেশীয়দিগের ছত্রবটি, সমস্তই আছে। 


পল পপি পাপা পপি াাাপসপ পপ আপা 








* ছুই বাচারি চাঁকার গাড়ীবিশ্ষে । এক ঘোড়ায় টানিয়া থাকে । 
সচরাচর কুন্ধুর সঙ্গে করিয়া, ইহাতে চাপিয়! উদ্যানাদিতে ভ্রমণ করা হয়॥ 
কুকুরের বসিবার জন্য ইহাতে স্বত্ত্ব স্থানও আছে। এইজন্য ইহার নাম 
ডগকার্ট ব। কুন্কুরযান। 


এন্ুরের পথে । ১৭৩ 


ইনস্পেটনামক সহরতলিতে ইংরাজেরা থাকেন। সহরটী 
নিতান্ত অপরিষ্কার নহে । কলেজবাটীি অতি পরিক্ষ ত। 
নগোজীরাও পান্থ লুগারুমহাশয় অতি যত্বু করিয়া, 
আমাদিগকে কলেজ ও হাইস্কুল দেখাইয়াছিলেন, আমরা 
তাহার অমায়িকতায় সাতিশয় প্রীত হইম়াছিলাম | 

এক সময়ে রাজমহেন্দ্রী কলিল-রাজ্যের রাজধানী 
ছিল; রাজমহেন্দ্রনামে কোন রাজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা, 
তাহারই প্রদত্ত নাম রাজমহেক্দ্রবরমূ । বরম অর্থাৎ 
তামিলভাযাঁয় পুরমূ । অতএব প্রতিষ্ঠাতা পর্জ-চালুক্য- 
বংশীয় রাজা হইবেন। কিন্তু অনেকে কহেন, পুরীর 
গঙ্গাবংশীয় রাজারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা | খঃ ৬৩০৯৪ 
মধ্যে কোন সময়ে জগদ্বিশ্ুত চীনপরিব্রাজক হিয়াং* 
লিয়াংএর ভারত-পরিভ্রমণকালে ইহ কলিঙ্গদেশের 
রাজধানী ছিল । 

১৯৩২ খুষ্টান্দে হনুমৎকোগার অন্ধরাজ-ভ্রাতা 
কাকতিয়। চারগঙ্গা উভিষ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়1, তথায় 
গঙ্গাবংশীয় রাজ্য গুতিষ্ঠা করেন । তাহার নাম পুরীতে 
চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । যখন গঙ্গাবংশীয় গু তিষ্ঠাতা। 
স্বয়ং হিয়াংদিয়াংএর ৪৮৭ সন্বৎসর পরের লোক হই- 
লেন, তখন গঙ্গাবংশীয় রাজারা কি প্রকারে রাজ- 


১৭৪ তীর্ঘদর্শন | 


মহেল্্রীর প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারেন ? যাহা হউক, গঙ্গী- 
বংশীয় রাজাদিগের সময়ে রাজমহেক্্রীর অনেক উন্নতি 
হইয়াছিল; উহ! তাহাদ্দিগের পশ্চিম রাজধানী ছিল । 
১৪৭১ খুঃ গুল্বার্গের মহম্মদ দ্বিতীয় ব্রাহ্গণী রাজ- 
মহেন্দ্রী ্বরাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৫১২ খুঃ হাম্পির 
অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতিবংশীয় সুগুসিদ্ধ ক্ুঞ্চরয়ালু 
উহ অধিকারপুর্বক উডিষ্যার গজপতি রাজাকে পদান 
করেন । তদনন্ভর ষিতম বত্নর মাত্র উহ হিল্ডুশাসনে 
ছিল | ১৫৭২ খ্বঃ এতব্রাহিম কুতবলাহ উহ স্বরাজযভুত্ত 
করিয়াছিল ১ কুতবপাহি-বংশ ধ্বংন হইলে, উহা! নিজাম- 
রাজ্যাভিভুক্ত হয়। ১৭৫৩ খ্ুঃ নিজাম কর্তৃক রাজ- 
মহেন্দ্রীর শাননভার ফরাঘিদিগের হস্তে গাদত্ত হইলে, 
বুমী সাহেব ১৭৫৪ হইতে ১৭২৭ খুঃ পর্যযস্ত উহা শাসন 
করিয়াছিলেন । কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বুনী সাহেব 
হাইব্রাবাদে প্রত্যারত্ত হইলে, ইংরাজ-নেনানায়ক ফোর্ড 
সাহেৰ ধিশাখপত্তনের অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজার 
সাহায্যে উক্ত বিশাখপত্তন হইতে দক্ষিণীভিমুখে 
আনিয়া, ১৭৫৮ খুঃ রাজমহেন্দ্রী ও মনস্লিপত্জন বন্দর 
অধিকার করেন । তত্কালে নিজামের সহিত যে নন্ষি 
হয়? তাহাতে উহ ইংরাজ-শাসনভূক্ত হইয়াছিল । তদবধি 


এন্ত্রুরের পথে। ১৭৫ 


রাজমহেন্দ্রীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে । উহাতে হিন্দু" 
দিগের পূর্ব্বকীত্তির নিদর্শন পুরাতন দুর্গের প্রাচীরমাত্র 
দুষ্ট হয়? অপর নিদর্শন বিশেষ কিছু নাই । 

গোদাবরী জেলার মধ্যে যে কয়েকটি হিন্দ্র-তীর্থ 
আছে, তাহার মধ্যে পাতিগয়া, ভীমেশ্বরঃ কোটিলিঙ্গ 
কোটিফলী, দ্রাক্ষারামা ও ভদ্রাচল প্রধান । 

পিঠাপুরে পাতগয়া ও কুমারারামে ভীমেহরক্গামীর 
কথা পুর্ধেই বলা হইয়াছে । কোটিলিঙ্গ রাজমহেক্জীর 
অনতিণুরে গোদাবরীতীরে অবশ্থিত। এ স্থলে ভূগর্ভস্থ 
পাহাড় গোদাবরীর ভিতর পধ্যন্ত গিয়াছে । কিতবদন্তী 
আছে, রাজমহেন্্ীকে বারাণনীনদ্ধশ পুণ্যভূমি করি 
বার অভিগ্রায়ে হিন্দ রাজা কোটি লিঙ্গ স্থাপনের 
কল্পনায়, উক্ত স্থানের পৰ্বতমালায় লিঙ্গ কাটাইয়াঃ 
প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে, দেবতারা এই বিষয় 
অবগত হইয়া, রাজার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্যই 
কৌশল করিয়া, ছত্মবেশে একটি লিঙ্গ অপহরণ করেন । 
রাজ। অথবা বৈদিক ব্রাঙ্মণেরা তাহ! না জানিয়া, প্রাণ” 
প্রতিষ্ঠাকাধ্য শেষ করিরাছিলেন। লিঙ্গ অপহৃত হও” 
যাতে, উহ! কাশীনদূশ পুণ্যভূমি হইল না। কলির 
মাহাক্্যে ক্রমে ক্রমে লিঙ্গগুলি গোদাবরী-গর্ডে অন্তছিত্ত 
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হইয়াছে । এখন একটিমাত্র লিঙ্গ ক্ষুদ্র মন্দিরে থাকিয়', 
পূর্ব স্মৃতি জাগরূক করিয়! দ্িবারই জন্য যেন কোটি 
লিঙ্গ নামে বিশ্রচত হইতেছেন । 

গোদাবরীর প্রক্কত নাম গৌতমী । উহাতে ম্লান 
করিলে, (শগাং নর্গং দদাতীতি গোদা তাস বরী 
শ্রেষ্ঠা) স্বর্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, গোদাবরী নাম হই- 
যাছে। লোকে রাজমহেন্্রীতে আসিলে, গোদ্রাবরীতে 
সান করিয়া, দেবাদিদেব কোটিলিক্গরূগী মহাদেবের 
অঙ্চনা করিয়া থাকে । 

রাজমহেন্দ্রী হইতে নুনাধিক ৬০মাইল উত্তর গৌতমী- 
ভীরে প্রসিদ্ধ ভদ্রাচল পুণ্যক্ষেত্রে রামস্বামীর বিশ্ঞত 
বৃহৎ মন্দির । কোন সিদ্ধ কর্তৃক উহা স্থাপিত বলিয়। 
কথিত হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ যত্কালে রাজমহেন্রী 
কলিঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন উহ প্রতিষ্টিত এবং 
৪ চারিশত বৎসর পুর্বে উডিষ্যার গজপতি রাঙ্গা 
দিগের সময়ে উহা সম্বর্ধিত হইয়] থাকিবে। মূল মন্দিরটি 
নর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ১ তাহার চতুর্দিকে প্রস্তরনিশ্মিত উচ্চ 
গ্রাচীর । গৌতমীতীর হইতে মন্দিরে প্রবেশের জন্য 
শাস্তরনিশ্মিত মিড়ি আছে । কিংবদন্তী, ভগবান্‌ রাম- 
চন্দ্র বনবানকালে সীত। ও লক্ষণের মহিত বনে বনে 
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পরিভ্রমণ করিয়া, ভদ্রাচলে পুণ্যতোয়া গোদাধরী প্রবা" 
হিত হইতেছে দেখিয়া ও অত্রত্য গ্রারুতিক মনোহর 
দশে মুগ্ধ হহইঘ্া, তথায় পর্ণশালা নিন্ম করিয়।, কিয়ৎ- 

1ল অতিবাহিত করেন। এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের আগ- 
ন-স্মৃতির স্বরূপ, পুজ্জারিরা আগন্তক দর্শকগণকে একী 
কদ্র পর্ণশালা দর্শাইয়া থাকেন । পুর্বে ভদ্রাচল নিজাম 
প্াজ্যের অন্তর্গত ছিল । ভদ্রাচলের পৰ্বতময় প্রদেশে 
ও জঙ্গলে দস্্যুর! আশ্রয় লইয়া, অমঘ়ে নময়ে ইংরাজ- 
রাজ্যের নিকটস্থ গ্রামগ্ুলি লু্ঠন করিয়া পলায়ন 
করিত; পুলিশ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিত না। 
ইংরাজেরা এই দন্ারত্তি শান্তি করিবার উদ্দেশে উহার 
শালনভার আপন হস্তে লইয়াছেন। নিজামরাজ অগ্যাপি 
গামীজির ব্যরনির্বাহার্থ ধারিক ১৩০০ শত টাকা গুদান 
করিয়া থাকেন । আর একটি প্রবাদ আছেঃ তাহাও এই 
স্থলে প্রদত্ত হইল। গোঁলকন্দার কুতবশাহি শেষ বাদনাহ 
আবছুল ছোনেনের হিন্দু মচিব মদন পান্ুলুর ভাতুম্পুক 
গোপ্নন্পান্থুলুঃ কমামপেটের পেষকারের পদে নিযুক্ত 
হইয়া, তহদিলের টাকা মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া, ভদ্রা- 
চলের মন্দিরের নংস্কার ও রৃদ্ধি করত, কয়েক লক্ষ 
টাকা তছরূপ এবং আপনি রামভক্ত রামদাস নাম গ্রহণ 
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করেন। বাদসাহ সেই সংবাদ পাইয়া, গোগ্পন্‌-পাস্থ লুকে 
গোলকন্দায় আলিয়া, খাজনার হিমাব দিতে কহেন । 
হিনাবে টাকা বাকী হইলে, গোষ্পন্‌ রামদাস কারা- 
বন্ধ হন এবং কারাধস্ত্রণ। অসন্য মনে করিয়া, ভগবান 
রামের প্রতি আত্মমনসমর্পণপূর্বক প্রায়োপবেশনে 
প্ররত্ব হইয়াছিলেন। তদ্র্শনে রাম তাহার প্রতি নদয় 
হইয়া, দুই জন অশ্বারোহী কর্তৃক সেই তছরূপের টাকা 
আবছুল হোবেনের অন্তঃপুরে অন্ধ নিশিতে পাঠাই! 
দেন। আবছুল হোসেন স্বগৃহে মনিমুক্তাখচিত নর্ণপর্ষ্যস্কেঃ 
নিদ্রা! যাইতেছিলেন। অশ্বারোহিদ্য় গৃহাভ্যন্তরে পবেশ 
করিয়া, মেজের উপর টাকা ঢালিয়া, রামদানের 
নুক্তির আজ্ঞাপত্র দাবি করিলে, বাদনাহ কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয়া, অনুজ্ঞাপত্র লিখিবার উদ্দেশে নিদ্রিতাবস্তায় উান 
করিয়া, কাগজ কলমার্দি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
অশ্বারোহিদ্বয় এই অব্বরে নিমেষষধ্যেই গুৃহাভ্যস্তর 
হইতে নিক্ষান্ত হইয়া গেল। বাদপাহও নিদ্রার আবেগে 
তাহ ন্বপ্পমাজ ভাবিয়া, স্বশষ্যায় পূর্বব্ নিদ্রিত হইলেন । 
পরাতে গাত্রোখানপূর্জক অকন্মাৎ গৃহমধ্যে মুদ্রারাশি 
সন্দর্শন করিয়া, পুর্ধবস্থৃতির উদ্রেক হইলে, মন্ত্রীদ্দিগকে 
আহ্বান করিয়া, রাত্রির অলৌলিক ব্যাপার বিবৃত 


এল্পুরের পথে । ১৭৯ 


করিলেন | তখন তাহারা টাকা গণিয়া দেখিল, রাম- 
দাসগোপ্পন যত টাকা তছরুপাত করিয়াছিলেন, তত 
টাক! মাত্র মজুত রহিয়াছে । তদ্দর্শনে আবছুল হোসেন 
বাদনাহ উহ1 ভগবান রামেরই কীর্তি ভাবিয়া!) রাম- 
দ্ানকে ততক্ষণাৎ মুক্তি দিয়, মন্দিরের নিত্য ব্যয় জন্য 
কয়েকখানি গ্রাম অর্পণ করেন । অগ্ঠাপি এ দকল গ্রাম 
দেবন্ব হইয়া রহিঘাছে | এই প্রবাদ নত্য হইলে, ছুই 
শত চারি বতনর পূর্ষে নংঘটিত হইয়া থাকিবে । 

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত নিজাম গরাণ্টিড অর্থাৎ 
নিজামের প্রতিভূত্বে গরাতিষ্টিত ষ্টেট রেলওয়ের যে 
শাখা লাইন দোর্ণাঁকল ট্রেনন হইতে শৃক্ষরেণিব কোল 
মাইন অর্থাৎ কয়লার খনি হইয়া, এল্লন্ছরতে গিয়াছে, 
তথা হইতে ভদ্রাচল ৪৫ মাইল গাত্র । নিজাম-পবলিক 
ওয়ার্ক অর্থাৎ সাধারণ কার্যাবিভাগ কর্তৃক এলন্দু 
হইতে ভদ্রাচল পর্য্যন্ত একটি নৃততন বর্তব গ্রাস্তত হই- 
যাছে। এ প্রদেশের প্রথানুসারে গরুর গাড়ীতে উহ। 
অতিক্রম করিতে হয় । চৈত্রমানে শুক্র প্রতিপদ হইতে 
নবমী পর্যন্ত এখানে উত্নব হইয়া থাকে । তৎকালে 
ৰছ বৈষ্ণব ও যাত্রী উহা রন্দর্শন করিবার অভিলাষে 
ভদ্রাচলে উপস্থিত হয় । ভদ্রাচলে অনেকগুলি শ্ীবৈষৰ 
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বান্দণদিগের বাস । ভীহাদিগের অনেকেই দেবালয়ের 
রূদ্বির উপর নির্ভর করিয়! দ্িনাতিপাত করিতেছে। 

কোগিফলী ।--গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী, 
তাহা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে । গৌতমী ধবলেশ্বরের নিকট 
ছিবেণীতে বিভক্ত এবং গোদাবরী ও বশিষ্ঠ। নামে 
বিশ্রুত হইয়া, বঙ্গোপপাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে । 
গোৌতমীর মুখে করিঙ্গ বন্দর । রাজমহেন্দ্রীর ও করি- 
গর সধ্যস্থলে, গৌতমীর বাম তীরে কোঠীফলী নামে 
প্রনিদ্ধ তীর্থ । ধবলেশ্বর হইতে খালের রাহাদ'রি বোটে 
তখাগ গমন করা যায় | এখানে গৌতমীতে স্নান করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে, কোটিগুণ ফললাভ হয়। এমন কি; 
তথায় স্নান করিলে, মহাপাত্তকের মহাপাতক, বিমাতৃ- 
গমন-পাতকও অপহৃত হয় । এই কারণেই কোটীফলীর 
অপর নাম মাতৃগ্রমনোপহারী । গুত্যেক দ্বাদশ বৎপরে 
রৃহল্পতি নিংহরাশিতে গমন করিলে গৌতমীতীরে 
কোটীফলীতে পুক্ষরযোগ হইয়া থাকে । তৎকালে 
কোটীফলীর সম্মুখে গৌতমীতে স্নান করিলে, ভারত- 
খণ্ুস্থ সর্দতীর্থন্নানের ফললাভ হইবে। এ নগয়ে দেবতা 
রাও গৌতমীতে স্নান করিতে ভুলেন না । এতৎন্বন্ধে 
একটি শ্লোক আছে, বথা ;-- 


এন্ুরের পথে? ১৮১ 


য়েবাতীরে ভপঃ কুর্ধযাৎ মরণং জাহুবীতটে। 

দানং দগ্যাৎ কুরুক্ষেত্রে গৌতম্যাং ভ্রিতয়ং বরম্‌ ॥ 

এখান হইতে ৭ মাইল দুরে পূর্বদিকে সুবিখ্যাত 
ড্রাক্ষরাম! স্মার্ধতীর্ঘ। অব্রত্য দেবালয় অভি রহৎ, লিঙ্গ 
অতি উচ্চ, ভীমেশ্বরের মত মন্দির দ্বিতল ; লিঙ্গ দ্বিতল 
ভেদ করিয়া” প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইবে। পু্জারি ছিতলে 
থাকিয়া, জলাভিষেকাদি করিয়া থাকেন । এখানেও 
স্মার্ডের আগমন করিয়া দেবদন্দর্শনাদি করেন। 

আনিকট 1--১৮৩২ থুঃ তেলগু নন্দন বর্ষে ভয়ানক 
অনার্ষ্টি হওয়াতে, গোদাবরী ও কৃষ্ণ প্রভৃতি জেলায় 
ৰহুসংখযক গ্রাজা অন্নাভাবে স্বতুুমুখে পতিত হয় এবং 
কোম্পানি বাহাছুরেরও ২* লক্ষের উপর রাজস্ব নু 
হইয়ান্িল। এইরূপ অনার্ষজনিত দুর্ভিক্ষশাস্তির 
উপায়োদ্দেশে ধবলেশ্বরের সম্মুখে গোদাবরীতে আনি- 
কট নিন্দাণ ও তাহার মুখ হইতে উভয় তীরে খাল 
খনম করাইয়া, অধুনা গোদাবরী-ডেল্টা অর্থাৎ গোদা- 
বরীর বন্ধীপ আবাদ করা হইতেছে । এখন উহাতে 
প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থান্চে। উদ্বৃত্ত ধান্ঠ 
মান্দ্রাজাভিমুখে প্রেরিভ হয় । আনিকট হইবার পূর্বে 
ধবলেশ্বর একটি ক্ষত্র গ্রামমাত্র ছিল । আনিকট নির্মাণ 


টি 
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জন্য বহছুলোক আসিয়া, এই স্থানে বাপ করিতেছে । 
এখানে কফানাল-ওয়ার্ক-মপ অর্থাৎ খালের কারখানা-গৃহ 
স্থাপিত হওয়াতে, সহআধিক লোক তাহাতে গ্রতি- 
পালিত হইতেছে । খালের ধারে সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট ইঞ্জি- 
নিয়ার ও একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার বাদ করিতেছেন । 
লকের অর্থাৎ ফপাটেকলের নিকট হইতে গোদাবরীর 
ও কানালব্যাঙ্গের অর্থাৎ খালধারের দৃশ্য অতি মনো- 
হর। ধবলেশ্বর এখন নৃত্তন মূর্তি ধারণ করিয়া, বনু- 
প্রজাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে । বাজারের 
'সায়ক্তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে | নানাবিধ পণাদ্রব্যে পণ্যা- 
বাপশ্রেণি শোভিত রহিয়াছে । 

ছত্রবাচীতে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন গ্রাভ্যুষে 
এখানকার বাজার, বন্দরঘাট, ওয়ার্কশপ (কারখানা- 
গুহ) ও লক ( কটাপেকল ) সন্দর্শনপূর্বক আহারাস্তে 
বন্দরঘাটে আসিয়া, রাহাদারি ষোটের একাংশ লইয়া, 
এলুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । গোদাবরীর দক্ষিণ 
তীরে আনিকটের মুখে লক্‌ দিয়া, বিজয়েশ্বর এন্জুর 
হাই লেবেল কানালে অর্থাৎ উচ্চ সমতলিক খালে 
পড়িয়া» পর দিবস ৯টার সময় এন্সুরের লকের নিকট 
বোট হইতে উত্তরণ করিয়া, কোন বন্ধুর সাহায্যে 
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শকটখানে পাবারপেটায় আনিয়া, আবারগৃহ লইয়া 
ছিলাম । 

এন্কুর অতি পুরাতন নগর | পুরাকালে হিন্দু বেঙ্গী- 
রাজ্যের পলিটিকেল বা রাজনৈতিক রাজধানী ছিল। 
ইহার অপর নাম এলুরু ( এলু-শামন, উরু- নগর )। 
এখান হইতে ৮ মাইল দূরে পুরাতন বেঙ্গীতে চালুক্য 
রাজাদিগের অধিকারসময়ে বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি 
মঠে বৌদ্ধ-নন্্যানী খাকিত | লোক-বিশ্রত চীন-পরি- 
ব্রাজক হিবাংলিয়াৎ ৬৩০৬৪ খু মধ্যে কোন সময়ে 
উহা সন্দ্শন করিয়াছিলেন ৷ কালের বশে তথায় বৌদ্ধ 
দিগের দে নকল মঠও নাই; আর সে পাজাদিগের 
প্রাসাদও নাই। চারি দিক মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে । 
81৫ মাইল দীর্ঘ গ্রন্থে পুরাতন সৌধের ভিত্তি দুষ্ট হইস্র! 
থাকে | বর্ধাবসানে কখন কখন পুরাতন তাম্রনুদ্রা গাপ্ত 
হওয়া যায় । এন্জুরে মুলমান শাননাধীনে বেঙগীর ইশা 
রতের প্রস্তর এল্গুরের ছুর্গনিষ্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

এখান হইতে পশ্চিম উত্তর ৯*মাইল দুরে একটি ক্ষুত্র 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । কিংবদন্তী, পীরামচন্দ্র বনবান- 
কালে লীতা ও লগ্ঘমণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে, 
উক্ত স্থানে আনিয়া উপস্থিত হইলে, নীতাদেবী পথ- 
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শ্রমে পিপানার্ড হইয়া, জল যাচ.ঞ1 করিয়াছিলেন ? 
লক্ষ্মণ বাণ দ্বার! পর্বত বিদীর্ণ ও জলধারা নির্গত করিয়া, 
তদীয় পিপাসা নিবারণার্থ প্রদান করেন। এ ধারাই 
ক্রমে প্রবল হইয়া, তম্থিলেরু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । 
( তথ্বি- তামিল ভ্রাতা, এর-নদী অর্থাৎ ভ্রাতুরুত 
নদী )। তথায় অবস্থিতির সময়ে শ্রীরামচন্দ্র একটি পিঙ্গ 
স্টাপন করেন । তাহা অগ্যাপি রামলিঙ্গম্বামী নামে 
বিশ্রাত হইতেছে । শিবরাত্রির ওদ্িবন পূর্ব হইতে অতি 
সমারোহে তনদীয় মেলা আরম্ভ হয়। অনেক যাঙীর 
সমাগম হইয়া থাকে । তাহারা তাশ্বিলেরুতে স্নান 
করিয়া, শুদ্ধ মনে স্থামীর অর্চনা এবং স্বামীর কথা 
শ্রবণে ও কখনে চতুর্দশীর রাত্রি যাপন করতঃ প্রতি- 
নিরত্ত হয় । 

এন্কুর হিন্দুরাজ্যের রাজধানী হইলেও, উহাতে 
হিন্ডু-কীর্তির বিদ্দুবিসর্গ দেখিলাম না । ১৪৮০ খুষ্টান্দে 
শুলবর্গের ৰ্াক্ষণীরাজ উহা আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া 
লইয়াছিল। ১৬১১ খুষ্টাবন্দে হাম্পির অন্তর্গত বিজয়- 
নগরের নুপ্রাসদ্ধ কৃষ্রায়ালু উহা! অধিকার ও উড়ি- 
ফ্যার গজপতিবংশীয় রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, 
নন্ধিকরণানন্তর উড়িষ্যা হইতে 'কোন্দাপলী' পর্য্যন্ত 
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ভূভাগ প্রদ্দান করেন। তাহাতে এল্গুর গ্রজপতিরাজের 
শাসনে আসিলেও, অনতিকালমধ্যে গ্রোলকন্দার কুতব- 
বাদশাহ উহ! স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া! লয়েন। কুতবপাহি- 
দিগের সময়ে গাঞ্জামের অন্তর্গত চিকাকফোল হইতে 
কোগ্াবিডু পর্য্যন্ত ভূতাথ অধিকার করিয়া, পঞ্চ দর- 
কারে বিভক্ত হইলে, এন্ধুর সেই পঞ্চ নরকারের অন্যতম 
হইয়াছিল । এন্লুর-লরকারের প্রতিনিধি যে ক্ষুত্র ছুর্খ 
নিম্মীণ করিয়াছিলেন, তাহা অগ্যাপি বিদ্যমান রহি- 
য়াছে। দুর্গপ্রাীরে বৌদ্ধনিদর্শনের অনেকগুলি প্রস্তর 
দৃষ্ট হয়। উহা! পুরাতন বেঙ্গী বৌদ্ধ মন্দির হইতে আনা 
হইয়াছিল, তাহার আর লন্দেহ নাই । দুর্গের অভ্যন্তরে 
নুতন ডিছ্্ীক্ট মুন্সেফ কোট (বিভাগীয় মুন্সবী আদালত) 
এবং উহার বহির্ভাগে ক্যাথলিকদিগ্ের উপাদনালগ্ন 
রহিয়াছে । পুরাতন সহর অতি গলিজ, রাস্তা অপরি- 
ক্ধার। তথায় বানোপযোগী স্থানাভাব হওয়াতে, খালের 
অপর পারে পাবারপেটানামক নৃত্তন পল্লীতে অনেক- 
গুলি নুতন ঘর গ্রস্তত হইয়াছে । 

এন্ুর ইংরাজ শাসনাধীনে আপিলে, তথায় সেনা- 
নিবান হয় । এখনও নেনানিবানের গৃহাদি বিদ্যমান 
রহিয়াছে। টেলিগ্রাফ আফিস ও তান্বিলেরুর মধ্যস্থলে 
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পেরেড-ভূমি (কাওয়াজের স্থান) অতি উৎকৃষ্ট । এন্গুর 
গোদ্দাবরী ডিস্ীক্টের মহকুমা বলিয়া এখানে সবকালে- 
কর, নব জজ, ডিস্্রীট মুন্সেফ; তহসিলদার» ব-রেজি- 
ই্রারঃ পুলিশ অফিস” স্কুল” প্রোটেস্টেন্ট ক্যাথলিক খুষ্ট 
উপাসনালয়, ডাক বাঙ্ষাল!, হিন্দ্র-ছত্রৰাটী ইত্যাদি সমস্ত 
আছে । এখানে অতি উত্তম কার্পেট প্রস্তত ও সল্ট" 
পিউর ( জোরা ) উৎপন্ন হয় ৷ এখান হইতে দেড় মাইল 
দুরে সনারপেটনামক গগুগ্রামে সনারপেটি জমিদার- 
দিগের আবাসস্থান । জমিদার নাবালক পুজ্র রাখিয়া, 
পরলোকগত হওয়াতে, জমিদারী কোট অব ওয়ার্ডের 
তত্বাবধানে আছে । নাঝালকের পিতামহ নরমিংহ 
আগ্লারাও মহিযানুরমর্দিনী ও সম্ভানগোপালস্বামী 
গ্রৃতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

ইন্টকোষ্ট ( পশ্চিম পকুলিক ) রেলওয়ে পাবার- 
পেটার মধ্য ও এস্কার্কে চক্চের ধার হইয়া» কাঁনাল 
তীরের নিকট দিয়া, লকের কিনারা বহিয়৷ গিয়াছে । 
কানালের ধারে ছ্রেনন হইবে'। এন্জুরে বিশেষ কিছু 
দেখিবার নাই। এতিহাসিক বিষয়ে বেঙ্গী রাজধানী: 
বলয় বিখ্যাত আছে। 


৮০০৫ 


বিজয়পুর । 


১৯এ নভেম্বর মঙ্গলবার গডক হইতে রওনা হই 1 
হোডগি জংসন নামে দক্ষিণ সহারাষ্ট্র রেলওয়ের যে 
লৌহুবর্স আছে, বিজয়পুর গমন করিতে হইলে, সেই 
বর্তেযাইতে হয়! হোডগি হইতে ৫৯ মাইল দক্ষিণে 
ও গডক হইতে ১১৪ মাইল উত্তরে বিজয়পুর । আমরা 
গডক হইয়।, বিজয়পুতর শিয়াছিলাম | ট্রেন বেলা ১১টা 
৩৮ মিনিটের সময় স্টেশনে আপিয়। পৌছিল । প্ল্যাট* 
ফরমে অর্থাৎ আরোহীর অবস্থানমঞ্চে রেলওয়ে পুলি- 
শের ফৌজদার ও বিজয়পুরের তহশীলদার মহাশয়- 
ঘয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ধন্মশালার বাগীতে গমন 
ও তথায় আশ্রয় গ্রহণপুর্ধক আহার ও বিশ্রামান্তে 
আদ্িলসাহীবংশীয় নূনলমান রাজাদিগের কীর্তি সন্দর্শন 
করিতে বহির্গত হই । শুথমে বিজয়পুরের পুর্ধবিবরণ 
কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক 1 ভুগোলে ও ইতিহানে উহ1 
“বিজ্ঞাপুর নামে পরিচিত; কিস্ক পুরাতন গ্রস্তরে 
খোদিত অন্থশাননে উহা বিজয়পুর নামে অভিহিত 
হইয়াছে । ইহা অবশ্য মহারাঁইইদেশের অন্তর্গত ও মুস্বেই 
বিভাগে অবস্থিত । 


১৮৮ তীর্ঘদর্শন। 


এইরূপ কিংবদন্তী, প্রাচীন বিক্ষণহোলি নাগক 
গ্রামের উপরে বিজয়পুর নির্মিত হইয়াছে! অতি 
প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান বদ্দিষ্ঠ ছিল। দুর্গের প্রধান 
তোরণের নিকট হইতে যে ৰ্‌হত প্রস্তর-্তস্ত আনয়ন 
করিয়া, চিন্মহলের সম্মুখে রাখা হইয়াছে । তাহার 
গঠনাদি দেখিয়া, পুরাতত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, উহা! 
খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বের হইবে। উহা যে বিজয়-স্স্ত 
ছিল, তাহার আর মন্দেহ নাই এবং যে মহাত্া কর্তৃক 
স্থাপিত হইয়াছিল, তিনিই বোধ হয় বিজয়পুর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া থাকিবেন। এস্তস্তটি একখানি বহৎ গ্রেনাইট 
€ গুস্তর-বিশেষ ) কাটিয়া প্রস্তত হইনাছে; দেখিলে 
নিতান্ত বিন্মিত হইতে হয় । কেননা, গ্রেনাইট প্রস্তর 
কাটিয়৷ এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ত করা বড নহজ ব্যাপার নহে। 
পুরাকালে কি উপায়ে এরূপ অতি ৰুহৎ ও ভারশালী 
স্তম্ভ বহু দূর হইতে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাও বুদ্ধির 
অগম্য । উহাতে যে মোল্ডিং অর্থাৎ বিট আছে, তাহ! 
অতি পরিপাী। অকিল্লার দরজার নিকট হিন্দু-মন্দিরের 
যে ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহার স্তস্তে তিনটি অনুশাপন. 
খোদ্দিত আছে । আবার তিনটিতেই এই স্থান বিজয়পুর 
নামে অভিহিত হইয়াছে । তাহাদিগের মধ্যে প্রাথমী 


বিজয়পুর । ১৮৯ 


পশ্চিম চালুক্যবংশীয় ও দ্বিতীয়চী সোঁগেশ্বর কর্তৃক গ্রাদত্ত। 
পুরাততবিদেরা স্থির করিয়াছেন যেঃ তিনি ১০৬৯ 
১০৭৩ খুং পর্য্যন্ত এই স্ানে রাঙ্গন্ব করিয়াছিলেন | 
দ্বিতীয় অনুশাসনটি ১১৯ খুষ্টান্দের । উহ? দেবগিরির 
যাদববংশীম্ন চতুর্থ রাজ। গ্রথম জয়তুঙ্গী স্বকীয় রাজছ্ছের 
ষষ্ঠ. বর্ষে বিজয়পুরে শাসন করিবার বময়ে প্রদান 
করেন । তাহার প্রদত্ত আরও তিনটি অনুশানন বিজয়- 
পুর ডিষ্রাক্টের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । তাহার পিতা 
ভিল্লন দেবগিরিতে ১১৮৭ খুঃ হইতে ১১৯১ খুঃ পর্মান্ত 
রাজভ্ব করেন । তিনি ১১৯১খুঃ হইতে ১২০৮খুঃ পর্যন্ত, 
পরে তাহার পুভ্র ২য় বিংহম্‌ ১২০৯ খুঃ হইতে ১২৪৭ 
খুষ্টান্দ পর্য্যম্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত ওয় অনু- 
শাসনটি পূর্কোন্নিখিত (দ্বিতীয় নিংহম্‌ ) কর্তৃক প্রদত্ত । 
তাহার প্রদত্ত আরও অনেকগুলি অনুশাসন বেলগাও 
(বেনুগ্রাম)+ ধার্বার? কল্হাপুর, মহিসুর, নিজাম রাজ্য 
ও বিজয়পুর ডিস্্রীক্টে পাওয়া গিয়াছে । তাহার পৌর 
ও উত্তরাধিকারী কুষ্চ ১২৪৭ খুঃ হইতে ১২৫৯ থুঃ পর্যন্ত 
দেবগিরিতে থাকিয়া রাজত্ব করেন । কর্ুষ্রাজার গ্রাদত্ব 
অনুশাসন, বেলগাও ও ধার্কারে পাওয়] গিয়াছে। কিন্ত 
বিজয়পুর ডিদ্ত্রীক্টে পাওয়া যায় নাই। তাহার কনিষ্ঠ 


১৪১৩ তীর্ঘদর্শন। 


রাজা মহাদেব, ১২৫৯ খুঃ হইতে ১২৭১ খুঃ পর্যন্ত দেব- 
শিরিতে রাজত্ব করেন। তাহার কৃত একটি অনুশাসন 
বিজয়পুরডিস্্ীহে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ৷ তাহার ভাতু- 
চ্পুজ্র রামচন্দ্র» ১২৭১ খুঃ হইতে ১৩১০ খুঃ পর্যন্ত দেব- 
গিরিতে রাজত্ব করেন। তাহার র্ুত কোন অনুশামন 
বিজয়পুরভিস্ত্রী্টে এপর্যন্ত পাওয়া ধায় নাই। কিন্ত 
তাঅশানন ও প্রস্তরানুশানন ধাক্ধার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে । ইহাতে একপ্রকার স্থির বলিতে পারা 
যাঁয় যে, দেবগিরির যাদববংশীয় রাজারা বর্ধমান মুন্বেই 
প্রেনিভেন্সির অধিকাংশ স্থানেই আধিপত্য করিতেন 
এবং বিজয়পুর তাহাদিগের অধীনে ছিল ! ১৩০৬ অন্দে 
দিল্লীর সআট আলা-উদ্দিনের জুপ্রবিদ্ধ নেনানায়ক 
মালিক কাফুর কর্তৃক পুর্কোক্ত মহারাজ রামচন্দ্র দেব্- 
খিরিতে পরাজিত ও বন্দী হইয়া; দিল্লীতে প্রেরিত 
হইলে, বিজয়পুর দিল্লীর সাআজ্যভূক্ত হইযাঁ যায়। 
মালিক কাফুরের পুন্র করিমৃ-উদ্দীন বিজয়পুরের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিল । এখন যাহাঁকে করিম-উদ্দী- 
নের মন্জিদ কহে, উহ! পুর্কে হিন্দুদিগের একটি বন্ধিষ্ঠ 
দেবালয় ছিল । এই করিম-উন্দীনই উহা! মুপলমানদিগের 
ভজনালয়রূপে পরিণত করিয়াছিল । পরে দেখিতে 


যিজয়পুর । ১৯১ 


পাওয়া যায় যে, ১৪৩০ খুঃ আলা-উদ্দীন বাচ্ষনীর ভ্রাতা! 
মহমৎ খা বিজয়পুর অধিকার করিয়াছিল ॥। ততৎপরে 
১৪৪৪ খুঃ হাম্পীর অন্তর্গত বিজয়নগরের দেবরাজ 
বিজয়পুর আক্রমণ করিয়!, নমস্ত দেশ লুষ্ঠন করিয়া- 
ছিলেন । ১৪৫৭ খুঃ রাজা মামুদ-ঘায়ান্‌ বিজয়পুরের 
শাসনকর্তী ছিলেন । ১৪৭২ খুঃ ২য় মহম্মদ খা বান্ষণী 
দক্ষিণ হইতে প্রত্যামনকালে বিজয়পুরে বিশ্রাম 
করেন । ১৮৮৪ খুঃ মামুদঘায়ন গুগুচর কর্তৃক নিহত 
হইলে, অস্ুপ-আদিলশাহ বিজয়পুরের শাদনকর্তার 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি তুরক্ষের সুলতানের ভ্রাতুস্পুক্র 
ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ জ্যেঠতাতের ক্রোধাগ্রিতে 
পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিয়াঃ বাক্ষণী 
রাজনংসারে আদিয়৷ কন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯৮৯ 
খুঃ বাক্ষণীরাজ্যের বিশৃঙ্থলতা৷ ঘটিলে, মামুদ বশ্থাতা- 
পরিত্যাগপুর্বক স্বাধীন ইইয়াঃ বিজয়পুরে আদ্দিলশাহি- 
বংশীয় রাজবংশ প্রাতিষ্টিত করিয়াছিলেন | তিনি ১৫১৯ 
খুঃ মানবলীল। সংবরণ করেন । তদ্বংশীয় নয় জন রাজা 
১৬৮১খু পর্য্যস্ত তথায় থাকিয়া, অতুল প্রতাপ সহকারে 
বিজয়পুর রাজ্য শান করিয়াছিলেন । তাহার! ক্রমে 
চতুর্দিকে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন এবং হাম্পির 


১৯২ ভীর্ঘদর্শন । 
অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতি রায়ার রাজা এষং 
গোলকন্দা ও আমেদনগরের রাজাদিগের নহিত পসর্ঝদ। 


যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিতেন। তাহাদিগের নকলের পৃথক 
বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই । সকলের নাম মাত্র 


গ্দত্ব হইল । 

অন্ুপ আদিল শাহ 

ইম্মাইল আদিল শাহ ১৫১০ 
মন্ত্র আদিল শাহ ১৫৩৪ 


ইব্রাহিম প্রাথম শাহ ১৫৩৪ 
আলি আদিল শাহ ১৫৭ 
ইব্রাহিম ২য় ১৫৮০ 
মামুদ শাহ ১৬২৮ 
আলি আদিল শাহ ২বর ১৬৫৬ 
সিকান্দার আদিল শাহ ১৬৭২ 


০ 


১৫৩৪ 


১৪৮৯ হইঙ্কে ১৫১০ পর্যান্ত | 
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আলি আদিল শাহ ১ম (১৫৫৭।১৫৮০খুঃ) রাজ্যাভি- 
িক্ত হইরা, পূর্বোক্ত বিজয়নগরের ধামরাজার সহিত 
মিত্রতা করিয়া, তরদদীয় আতিথ্যস্বীকারপূর্বক তাহার 
সহায়ে আমেদনগর ও গোলকন্দার রাজার্দিগকে পরা- 
ভূত করিয়াছিলেন । কিন্তু রামরাজা সন্ধিভঙ্গ করিয়া, 
বি্য়পুর রাজ্যের এক অংশ লুষন ও কয়েকটি প্রদেশ 


বিজয়পুর | ১৯৩ 


আত্মনাৎ করিলে, আলি-আদ্গিল-শাহ, গোলকন্দা, 
আমেদনগর ও বিদর্ভ রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়। 
সঙ্গি করিলেন । সকলেই রামরাজাকে সাধারণের শত্রু 
ভাবিয়া, একত্র মিলিত ও তালিকোটায় আসিয়া, 
রুষ্ণানদী পার হইয়া? সমরে তাহাকে পরাস্ত, বন্দীরুত 
ও নিহত করিয়া, বিজয়নগরে গমনপূর্ধক তাহা লুিন ও 
ধ্বংস করিয়াছিলেন ॥ ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিজয়- 
নগরে গুদত্ত হইয়াছে । আদ্িল-শাহি রাজা দিগের ছুদ্ধ্ষ 
প্রতাপ এব্সূপ বর্ধিত হইয়াছিল যে, মামুদ আদিল শাহর 
সময়ে বিজয়পুরের ভুর্গ ও অহরতলিতে ২৭ লক্ষেরও 
অধিক লোক বান করিত বলিয়! কথিত আছে । রাঁজ- 
লক্ষ্মী নর্বদাই চঞ্চল!) কোথাও স্িরভাবে থাকেন না। 
ক্রমে উত্তরদিকে দ্রিলীর মোগল নআটেরা গ্রাৰল হইয়া 
উঠিলেন, অরঞ্জেব শয়ং দ্রাক্ষিণাত্য জয় করিতে আদি- 
লেন। তৎকালে অগ্রাগুবয়ক্ক সিকান্দার শাহ বিজয়- 
পুরে রাজত্ব করিতেছিলেন । ১১৮৪ খুষ্টাব্দের শেষ- 
ভাগে সমআাট-পুণ্র সুলতান আজিম এক দল মোগল 
বাহিনী লইয়া, বিজয়পুরের সম্মুখে আনিয়া, দুর্গ অব- 
রোধ করিয়া রহিলেন। ক্রয়ে বআ্রাট অরঞ্জেব স্বয়ং 
তথায় আনিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গ ছুরারোহ, 
৯৭ 
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নুদুঢ ও ুরক্ষিত দেখিয়া, ৰলগ্রায়োগে উহা! সহস! গ্রহণ 
করা অবাধ্য ভাবিয়া, সময় প্রাতীক্ষা করিতে লাগিলেন 
এবং ভিতরে রন যাইবার পথ বন্ধ করিলেন । দুস্থ 
সেনার! ১৬৮৬ খুষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সমভাবে 
উহা রক্ষা করিয়াছিল । আহার্য দ্রব্য ক্রমে নিঃশেষিত 
হওয়াতে, ভুরগন্ছ দেনাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ আহারা- 
ভাবে কঙ্কালাবশিষ্ট হইল, দুর্গরক্ষণে সেনারা অসমর্থ 
জানিয়া, মন্ত্রী নভায় অনেক মন্ত্রণার পর স্থির হইল যে, 
নিকান্দার আদিল শাহ নআটের নিকট যাইয়া, বশ্যতা। 
স্বীকার ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন । সম্রাটের নিকট 
সংবাদ পাঠাইলে; তিনি তাহা গ্রান্া করিলেন । তদনস্তর 
নআট ম্বদ্লবলে ফতে দরজ] দিয়া, দুর্গাত্যন্তরে গ্রাবেশ- 
পূর্বক রাজপ্রানাদে যাইয়।, দাওয়ান খানে আপন গ্রহণ 
করিলেন। তখন পিকান্দার-শাহ রৌপ্যশৃঙ্থলে বদ্ধ ও 
তাহার সম্মুখে আনীত হইয়া, তাহার পদন্বয় স্পর্শ 
ক্রিয়া, বশ্যতা স্বীকার করিলে, অরঞ্জেব তাহাকে 
নিকটে বমিতে দিয় সম্মানিত করিলেন এবং তাহার 
বাৎসরিক ব্যয় জন্য এক লক্ষ টাকা নিদ্ধারিত করিয়। 
দিলেন । ততৎকালে পিকান্দারের উনবিংশ বৎসর মাত্র 
বয়ঃক্রম। অরঞ্জেব বিজয়পুরের অপরাপর প্রধান 


বিজয়পুর | ১৯৫ 


কম্মচারীদিগকে মর্যাদা অনুনারে পদ প্রদানপুর্বধক 
সম্মানিত করিলেন | এই ঘটনা ১৬৮৬ খুষ্টান্দের ১৫ই 
অক্টোবরে হইয়াছিল এবং ইহাতেই আদিল-শাহির বংশ 
লোপ পাইল । দিকান্দার-শাহ নামান্য লোকের ন্যায় 
ভগ্নাবন্তায় জীবনের অবশিউ অংশ ঈশ্বরের উপাননায় 
অত্তিবাহিত করিয়া, কয়েক বৎসর পরে ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন এবৎ আপন গুরু পিরনৃপরুললার কবরের 
নন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র অগ্রশস্ত কবরগৃহে স্ব ইচ্ছায় 
পোখিত হয়েন। 

বিজয়পুর অতি বস্বদ্ধিশালী দেখিয়া, সআট অরপ্রেব 
তথায় ১৬৮৯ খুঃ পর্য্যন্ত ছিলেন। সেই নময়ে বধত্রয়ব্যাশী 
নুবিখ্যাত ভীষণ মড়ক উপস্থিত হইলে, এক ভুর্গের 
আভ্যন্তরেই লক্ষ লোকের অধিক স্বত্যুমুখে পতিত হয়, 
সহরতলিতে কত লোক মরিয়াছিল, তাহার ইয়ভী নাই; 
দুর্গ ও সহরতলি হইতে কত লোক দেশত্যাগ করিয়া 
শিয়াছিল, তাহারও সংখ্যা নাই কথিত আছে, 
মড়ক প্রশমিত হইলে, অরঞ্জেবের আজ্বায় লোকবংখ্য 
গুহীত হইয়াছিল | তাহাতে স্থিরীকুৃত হয় যে, এক লক্ষ 
৮৪ হাজার বাদীতে ৯ লক্ষ ৮৪. হাজার লোক বর্তমান 
ছিল । অতএব মামুদ শাহর সময় হইতে ১০ লক্ষ ১৬ 
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হাজার লোক কমিয় খিয়াছিল। তখন হইতে বিজয়- 
পুর দিলীনাআ্রাজ্যভূক্ত হইয়] যায় ! ১৭২৩ অবে উহা 
নিজামরাজ্যতুক্ত হয় । ১৭৬০ব্দে উদশীর” নমরের পর 
নিজাম পলাবং্জঙ্গ উহা বাবাজী পেশোয়াকে গদান 
করেন । তখন হইতেই বিজয়পুরের প্রারুত অবনতির 
সুত্রপাত হইয়াছিল। কথিত আছে, মোগল শাবন- 
কর্তারা রাজপ্রাসাদ গুলিকে অতি যত্ের সহিত পরিষ্কার 
রাখিয়াছিলেন | তাহার! বদ্িও কিছু নূতন নিম্মাণ করেন 
নাই বটে; কিন্ত কোথাও কোন প্রাসাদের অনিইও 
করেন নাই । মহারাষ্ট্রদিগের হস্তেগত হওয়াতেঃ অন্ঠ- 
রূপ হইয়াছিল । তাহাদিগের দ্বার! প্রাপাদের জানালা, 
দরজা, ছাদের কাষ্ঠ, দিলিংএর মৌল্ডিৎ (ছাদের ভিত 
দিকের কার্ণিস) ও অপর যাহা কিছু স্থানান্তরিত হইতে 
পারে, তৎসমস্তই অন্তত্র নীত হইয়াছিল । প্রত্যেক 
মহারাষ্ট্রশাননকর্তী বিজয়পুরে আনিয়া, সমস্ত আত্মসাৎ 
করিতে ব্যস্ত হইতেন ; প্রাসাদের বা গ্রজাথণের ছবিকে 
দুটি রাখিতেন না । তাহাদ্দিগের অত্যাচারে দ্রিনের পর 
দিন অধিবাদীরা আপন আপন সম্মান রক্ষার অভিপ্রায়ে 
বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া, অন্থত্র যাইতে লাগ্সিল । 
আবাঁর ১৭৮৪ অন্দে বতসরত্রয়ব্যাপী ভয়ানক অনার, 
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দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মড়ক উপস্থিত হইলে, এত লোক 
ম্ত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল যে, মানবকঙ্কালে বিজয়- 
পুরের চতুদ্দিক বছদূর ব্যাপিয়! শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া- 
ছিল | মহারাষ্ট্র শাসনকর্তাদিগের অত্যাচারপকোপ 
এন্তই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অধিকাংশ অধিবালী গৃহত্যাগ 
করিপ্না অন্তত্র গিয়াছিল ) ক্রমে বিজয়পুর একটি মহা- 
শানে পরিণত হয়। 

১৮৪৮ খুঃ অন্দে সাতারার মহারাজ শাহজীর তু 
হইলে, সাতারা রাজ্যের সহিত বিজয়পুর ইতরাজশা লন- 
ভুক্ত হয়। পাতাপায় কালেক্টরেট স্থাপিত হইলে; উহা 
তাহার অস্তভু্ত হইয়াছিল । ১৮৬৩ খুঃ অক্দে সৌলাপুর 
কালেক্টরেটের অগ্ভূক্তি হইয়া, পরবতসরেই কলাগ্দী- 
কালেক্টরেটের অন্তর্নিবিষ্ট হয় | ১৮৭৬ খুঃ অব্ডে বিজয়- 
পুরকে পুথক ডিছ্ীক্ট করিবার কল্পনা হয় । তিন বদর 
পরে তাহা স্থিরীরুত হইলে? পুরাতন প্রাসাদপণ্তলির 
জীর্ণ-নংক্কার হইতে থাকে । এখন উহা ডিছ্টীক্টের হেড 
কোয়াটার অর্থাৎ মুলস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে । 
আদালত গৃহ বর্্মচারীদিগের বাঙ্গালাপ্রানাদেই রঙ্ি, 
মাছে । এই বৎসরের লোকসংখ্যারতালিকায় বিজয়পুর 
দুর্গ ও নহরত্রলিতে ১৮ হাঞ্জারেরও নুন পরিগণিত হই» 
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য়াছে১ কালের কি বিচিত্র মহিমা ! ষে বিজয়পুরে মামুদ 
আলি শাহর সময়ে ২ লক্ষ লোকের বাস ছিল বলিয়া! 
কথিত হইয়াছে, আবার যেখানে তিন বৎসর মড়কের 
পর ও ১৬৮৯ খুঃ অরঞ্জেবের আজ্ঞায় ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার 
লোক পরিগণিত হইয়াছিল, সেই স্থান হেড কোঁয়া্টর- 
রূপে পরিণত হইলেও; ১৮৯১ খুঃ লোকনংখ্যা ১৮হাজ।- 
রের কম হইল । 

যেদ্িক দিয়া দর্শকরন্দ বিজয়পুরে আনিবেন, দূর 
হইতে অত্যুচ্চ দুর্গ» প্রাচীর সুগ্শত্তঃ পরিখা ও বুর'জ- 
টু্ঘ ( গোল গশ্বুজ ) দেখিয়া মনে করিবেন, ভিতরের 
দশ কি অপুর্ধ ও কত লোকই বাদ করিতেছে কিন্তু 
দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, তাহাদের পে ভ্রম দূর 
হইবেক । দুর্গমধ্যে সর্ধত্রই মরুভূমি দেখিবেন । আদিল 
শাহিদিগের বময়ের বাবোপযেগী একটিমাত্র গৃহও দৃষ্ট 
হইবে না। ভগ্র প্রানাদ, টুশ্ব ও জুম্মামস্জিদ প্রভৃতি 
কয়েকগি উপাসনালয় দণ্ডায়মান থাকিয়াই যেন তীহা- 
দিগের পুর্ব গৌরব ও সম্বদ্ধির পরিচয় দ্রিতেছে। ভুগন্থ 
প্রাসাদে ডিদ্রীক্ট-আফিস আসার পরু উহার একস্থানে 
নূতন করিয়া বায়োপযোগী বাগী ও বাজার. নিশ্মিত 
হইতেছে । অনেক স্থানেই পুরাতন ভিত্তির পাথর 
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উঠাইয়! লওয়া হইতেছে; এখনও অনেক স্থানে ভিত্তি 
দুষ্ট হয়। বোধ হয় ১০1১৫ বতনর পরে যেখানে আদিল- 
শাহিদিগের সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক বান করিত, তাহা 
শুষ্ক আবাদ-ভূমিতে পরিণত হইবে । কালমাহাত্বযে 
সর্ধত্রই এইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! কোথাও 
মরুভূমি নৃত্তন রাজধানীতে পরিশত্ত হইতেছে, আবার 
কোথাও পুরাতন সম্বদ্ধিশালী রাজধানী মরুভূমি হই- 
তেছে! 

ব্রিটিশ-শাসনে অবশ্যই বিজয়পুরের ক্রমশঃ উন্নতি 
হইবে । এই স্থান উত্তর ১৬1৪০ অক্ষরেখায়, পুর্ব ৭৫1৪৮ 
ড্রাবিমায় ও সনুদ্রতল হইতে ১৯৫ ফুট উপরে অবস্থিত, 
বলিয়া, গ্রীষ্ম কালে উত্তাপাধিক্য হইয়া থাকে । বধ, অতি 
কম, আবহাওয়া অতি শুফ ওন্বাম্্যকর । ইহা এখন 
তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিপিপালিগীতে পরিণত হইয়াছে । 
বালকদ্দিগের শিক্ষোপধোশী একটি উচ্চ শিক্ষার বিদ্যা- 
লয় ও তিনটি দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে । তদ্‌ৃব্যতীত টেলিগ্রাফ, পোষ্ট আফিম? ডিস্্রীক্ট 
হন্পিটাল, পুঁলিনলাইন ও জেলার সমস্ত আফিন 
প্রতিষ্িত হইয়াছে । দেশীয় ক্লতবিগ্ঠ উকীল ও অন্যান্ঠ 
কর্মচারীরা একটি লাইব্রেরী ও একটি ক্লুব স্থাপন 
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করিয়াছেন 1 ক্রমে বিজয়পুরের পুনরুন্নত্তি হইতেছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | বিজয়পুর হিন্দুদিগের তীর্থ না 
হইলেও, বাহার ভারতবর্ষের পূর্ধবকীত্তি দেখিতে অভি- 
লাষী, তাহার বিজয়পুর সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হই- 
বেন, তাহার সন্দেহ নাই । আদ্দিলশাহিদিগের অনেক- 
গুলি পূর্বকীত্তি অদ্যাপি বিদ্যসান রহিয়াছে ; তাহার 
কথঞ্চিৎ বিবরণ নিলে প্রদত্ত হইল।- 

১ম্‌। দুর্গ-উহা অদ্যাঁপি সমভাবে থাকিয়া, আগ" 
স্বকর্ন্দের হৃদয় আকুষ্ট করিয়! থাকে । উহ1 মেরামত 
না হইলেও, অন্যাপি কোথাও ভগ্ন হয় নাই। উহার 
দেওয়াল ৪* হইতে ৫০ ফুট পরিসর বিশিষ্ট, গ্রভীর 
পরিখ! দ্বারা পরিবেষিত এবং ছুরারোহ+ সুদ ও উচ্চ | 
উহাতে১০৬টী বুরুজ আছে। উহার গঠন গ্রাণালী ষথা-- 
২০ ফিট গ্রাশস্ত ও ৩০ হইতে ৫৯ ফিট উচ্চ দুইটি প্রস্তর 
নিশ্মিত প্রাচীর ২* হইতে ৩০ ফিট ব্যবধানে নিশ্মিত 
হইয়াছে ? মধ্যবর্তী স্থান ম্বত্তিকার দ্বারা স্তধকে স্তবকে 
পূর্ণ করিয়া উপর পাকা! প্ল্যাটফরমে আচ্ছাদিত রহি- 
য়াছে। বহিদ্দিকে ১০ ফুট উচ্চ একটি রামপাট্ট দেওয়াল 
বুরজ হইতে বুরুজ পর্য্যন্ত নিম্রিত ও ভিতর হইতে 
গোলাগুলি চালাইবার জন্য উহাতে যথাযথ ছিদ্র রক্ষিত 
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হইয়াছে । ১৪৬৫ খষ্টান্দে আলি আদিল শাহ তালি- 
কোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের রামরাজাকে পরাভূত এবং 
মিহত করিয়া, ন্দলে বিজয়নগর লুট ও ধ্বংন করিয়। 
প্রত্যার্ত্ত হইয়া, আপনার রাজধানী সুরক্ষিত করিবার 
অভিলাঁষে এই রামপার্ট দেওয়াল আড়াই বৎসরে 
নিম্মীণ করেন । অতএব উহার নিম্মাণকার্ধ্য ৩২০ বৎ- 
নরের উপর সম্পুর্ণ হইয়! থাকিবে । 

২য়। ১০৬টি বুরুজের মধ্যে পশ্চিম দিকের 
চনেরজী'নামক ও দক্ষিণদিকে 'ফতে” দরজার উভয় 
পার্খে লাগা কোনব ও “ফেরিঙ্গি বুরুজ সর্ধবাপেক্ষ! 
রহৎ। 

সেরজীবুরুজ পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যভাগে 
উহাতে উঠিবার যে মোপান আছে, তাহার পার্থন্ত রেম- 
পার্ট দেওয়ালে দুইটি নের (ব্যান্ত্র) খোদিত আছে। 
তাহ! হইতে উহা সেরজী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
উহ্হার উপর প্রসিদ্ধ “মালিক মৈদরান' নামে বৃহৎ কামান 
স্থাপিত রহিয়াছে । ইহা ১৪ ্ষিট ৩ ইঞ্চ দীর্ঘ । ইহার 
ত্রীচের ব্যার & ফিট ৮ ইঞ্চি ও মজলের ব্যাস £ ফিট 
৯। ইধ, ভিতরের ছিদ্র ১২ ফিট ১০ইঞ্চ, বারুদ থাকি- 
বার স্থান ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং উহার ব্যাস ২ ফিট £ 
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ইঞ্চি ও বাতিঘরের ব্যাস ৩জ্ঞ | উহার গুরুত্ব ১১৬, 
সণের অধিক হইবে | উহাতে ৬টী অনুশানন রহিয়াছে | 
তাহার একটিতে অবগত হওয়া যায় যে, ৯৫৬ হিজরী 
কে মহম্মদ বিনৃ-হোনেনপরুমি কর্তৃক আহমেদনগরের 
আবুল-গাজি-নিজাম-শাহর জন্য উহ! নিশ্মিত হইয়া- 
ছিল। অতএব উহা আহমেদ্নগর হইতে আনয়ন কর" 
হইয়! থাকিবে । উহাতে অরঞ্জেবের গরদত্ত ১০৯৭হিজরীর 
অনুশানন দৃষ্ট হয় । 

ফেতে' দরজার ৬০০শত গজ বায়বিদিকে লো 
কোমব' বুরুজ | ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়)র সময়ে 
হজরংশাহ নামে কোন উজীর কর্তৃক ১৬০৯ খুঃ ইহার 
নিশ্মাণ কাধ্য আরম্ভ হইয়া, ১৬৬২ খুঃঅব্দে সম্পূর্ণ হয় | 
ইহার উপর একটি বৃহৎ কামান রহিয়াছে । উহা দীর্থে 
২১ ফিট ৭ ইঞ্চি । উহ্থার ত্রীচের ব্যাস ৪ ফিট ৪ ইঞ্চি, 
মজলের ব্যাস ৪ ফিট ৫ ইঞ্চি ও ছিদ্রের ব্যান ১ ফুট 
৭ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ ১৮ ফিট ৭॥ ইঞ্চি। উহার গুরুত্ব ১২৬০ 
মণের অধিক | 

ফিরিঙ্গিবুরুজ--ইহার অপর নাম 'পট্গীজ” বুরুজ । 
ইহা “ফতেগেট” হইতে নহত্র গ্গ পূর্বদিকে হইবে । 
ইহার গঠনপ্রণালী অন্যান্য বুরুজ অপেক্ষা গৃথক্‌ ১ গ্ল্যাট- 
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ফরম দেওয়াল অপেক্ষা ইহা ৩০ ফিট উচ্চ । আলি- 
আদিল-্শাহ (১ম)র সময়ে ১৯৫৭৫ খৃঃ কোন পটুগিজ 
জেনারেল কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল 1 

৩য় । ছুর্গাভ্যন্তরে যাইবার জন্য ৫টি প্রবেশদ্বার 1 
পশ্চিমদিকের দরজাটি “মেক্কা' নামে অভিহিত, উত্তর 
পশ্চিমদ্দিকের দরজাকে *শাহাপুর”কহে । উহার ভিতর 
হইয়া শাহাপুর সহরতলিতে যাইতে হয়। উত্তরদিকের 
দরজাকে “ব্রাঙ্ষিণী”কহে । যেহেতু ব্রাঙ্গিণীরাজ্য বিজয়- 
পুরের উত্তর দিকে । পুর্বদিকের দরজাকে “আলা- 
পুর” কহে । উহা দিয়া আল্লাপুর সহরতলিতে যাইতে 
হম্ন। দক্ষিণদিকের দরঙ্জা “মঙ্গলী* নামে অভিহিত | 
উহ! দিয়া মঙ্গলী নহরতলিতে যাইতে হয় । প্রথম 
চাঁরিটি দরজা অগ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে । শেষোক্তটি 
বন্ধ করিয়। সাধারণ আফিনে পরিণত করা হইয়াছে। 

৪র্থ। “আর্ককেল্সা'--ইহ। দ্বারা রাজপ্রানাদ 
রক্ষিত হইত । অতএব ইহ! সহরের নর্ক মধ্যস্থুলে। 
যুস্ুপ-আদিল-শাহ ১৪৮৯ অক্ফে ইহা নিশ্মাণ করিতে 
আরম্ভ করেন এবং ১ম ইত্রাহিমু আদিলশাহের রাজত্ব 
কালে ১৫৪৬ অন্দে সম্পূর্ণ হুর | খা-আজাম-এক্তিয়াররখা 
উহার নির্মাণকার্যের তত্বাবধায়ক ছিলেন । ইহার গঠন 
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প্রণালী অতি উতরুষ্ট । ইহা আরুতিতে গোলাকার ও 
আয়তনে ন্যুনাধিক এক মাইল পরিসর হইবে । 

৫ম | গোল বা বোলিগুশ্বজ--উহা! সুলতান মহ- 
ম্মদ-আদিল শাহের সমাধিগৃহ, সর্বোচ্চ বলিয়া বহুদূর 
হইতে দুষ্ট হয়। ইহা ছুর্গাভ্যন্তরের পূর্বদিকে ও 
রেল-ট্রেশন হইতে নিকটে । অতএব দর্শকমাত্রেই উহা 
প্রথমে দর্শন করিয়া থাকেন। উহা! উচ্চ ভূমির উপর 
প্রৃতিষ্টিত। উহার পোতা৷ থামাল সমচতুর্কান্ু, প্রত্যেক 
দিকে ১৩৫ ফিট দরীর্ঘ । ডোমের সর্ধোচ্চ স্থান পোতা 
হইতে ১৯৮ ফিট উচ্চ । পোতা থামালের দেওয়াল ৯ফুট 
পরিবরবিশিষ্ট, গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্মিত ও ১০ ফট 
উচ্চ । দক্ষিণদ্িক দিয়! ভিতরে প্রবেশ করিলে, মধ্যস্থুলে 
রহৎ একটি সমবাহু ৭৭ ফুট দীর্ঘ ও প্রাশস্ত এবং ২৪ ফুট 
উচ্চ প্ল্যাটফরমের উপর সুল'্তান মানুদশাহার, তাহার 
স্ত্রী ও পুজ্রের সমাধি দৃষ্টগোচর হয় । উপরে উঠিতে 
প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া সোপান ও গুশ্বজের চতু- 
দিকে কিরিয়৷ ভ্রমণ করিবার রাস্তা আছে। গুশ্বজের 
আয়তন বৃহৎ বলিয়। শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তজ্জন্য উহাকে 
বোলিগুস্বজ কহে? উহা ১০৬৭ হিজরীতে, ইং ১৬৫৬খুঃ 
সুলতান মাহমদশাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 
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এই সমাধিগৃহের উত্তরদিকে অথচ চত্বরের মধ্যে 
অবস্থিত উপাপনালয়গির গঠন অতি পরিপাগী । উহাতে 
একখণ্ড প্রান্তরে যে অনুশানন আছে, তাহার মন্ত্র এই- 
রূপ “জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব উহাতে নির্ভর করিও 
না । ক্ষণভঙ্গুর জগতে বিশ্রাম কোথায় ? জগৎ ইন্দ্রিয়- 
সুখকর মাত্র । জীবনদান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইলেও স্থায়ী নহে । উপাবনালয়ের ভৃত্য, সুলতান 
গামুদ শাহর দাস মালিক আকুক ইহা নিম্মাণ করিল । 
সুলতান মামুদ আদিল শাহর আজ্ঞায় ১০৪৫ হিজি- 
রিতেঃ (১৬৩৬ খুঃ ) হহার পঙ্গের গিল্টির কার্ধ্য শেষ 
হইল । কাল নকলকেই সমভাবে নত করেন । রাজাই 
হউন। আর বাদনাই হউন, সকলকেই পামান্য লোকের 
হ্যায় কালের বশীভূত হইতে হইবে । জীবন ক্ষণকাল 
স্থায়ী, কিন্তু পরলোকের পন্থা ৰদূরব্যাপী, সেই নর্ধ- 
ব্যাপী অনাদির উপর নির্ভর কর। তীাহারই নিকট 
আলো ও রাস্তা অন্বেষণ কর | হে মানব ! হে ক্ষণ- 
ভঙ্গুর মানব ! তিনিই মুক্তির একমাহ উপায় বলিয়া 
জানিবে |” অতএব এই হিসাবে এই পক্ষের কাধ্য 
২৫৬ বৎসরের পূর্বের হইলেও, অগ্যাপি সমভাবে 


থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যের চরম অবস্থা জ্ঞাপন 
৯৮ 
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করিতেছে । উহা এক্ষণে শ্বেতাঙদিগের বিশ্রামাবাসে 
(ডাক-বাঙ্গালায়) পরিণত হইয়াছে | উভয়ের মধ্য- 
স্থলে একটি জলাশয়ে ফোয়ারার বন্দোবস্ত দেখিলাম । 
পূর্বে বেগম-হদ হইতে জল আসিয়া ফোয়ারা দিয়া 
নির্গত হইত । এখন অবশ্য পরঃপ্রণালী নষ্ট হওয়ায়, আর 
জল আইসে না। সমাধি-গৃহের সম্মুখে তিনমহল রহৎ 
অট্টালিকায় নহবৎ বাজিত এবং ফকিরদিগের আবাস- 
পৃহ ছিল । 

৬ষ্ঠ । জুন্মামক্ক__দাক্ষিণাতোর মধ্যে যত মস্জিদ 
ছে, এই মস্জিদ পর্ববাপেক্ষা বুহৎ | ইহা সহরের 
পশ্চিম দিকে আল্লাপুর-প্রাবেশ-ছ্বারের দক্ষিণ দিকে ও 
আর্ককেল্লা হইতে ১২০ শত গজ পূর্বদিকে অবস্থিত । 
আলি আদিল শাহ ১৫৩৭ খুঃ ইহার নিশ্দাণ-কাধ্য 
আরম্ত এবং সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ ১৬২৯ থ্বঃ 
উহ সম্পূর্ণ করেন। চত্বরের তিন দিকে ভজনালয়, 
মধ্যস্থলে বৃহৎ জলাশয় ও ফোয়ার। | ইহার বৃহৎ হলগী 
২৫৭ ফুট দীর্ঘ ও ১৭৫ ফুট প্রাশস্ত । উহাতে ২২৮৬ জন 
লোকের নেমাজ পড়িবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। 

৭ম। মেথরমহল--ইহ। আল্লাপুর রাস্তার দক্ষিণ 
দিকে ও আর্ককেল্লা হইতে দক্ষিণ-পুর্ধেে ৬৫০ গজ দূরে 
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অবস্থিত । ইহা একটি দরজামাত্র কেহ কেহ কহেন? 
ইহ] “মেথর-মহলের” দরজা । অপরে কহেন ইত্রাহিম 
গসআাদিল শাহের ২য় সচীব “গোদা-মেথর” নামধারী 
কর্তৃক নির্মিত । আবার কেহ কহে যে, এই তোরণ ও 
ভিতরের ক্ষুদ্র মন্টী ফকিরদিগের “মেথর' (প্রধান খা 
নেতৃ ) কর্তুক তাহাদিগের ব্যবহারের জন্য নিশ্চিত 
হইয়াছিল । সে যাহ] হউক উহার আয়তন বৃহৎ নহে ॥ 
উহ! দীর্ধে গ্রন্থে ২৪ ফুট মাত্র। মিনারটে বা চড়া 
পর্য্যন্ত ৬০ ফুট উচ্চ হইবে । উহাতে যে সুন্দর ভাঞ্চর 
ও মৌল্ডিৎ কার্ধয আছে, উহা তাহারই জন্য প্রনিদ্ধ । 
এ নৌন্দর্ষ্য লেখনীর বর্ণনাতীত। উহা মন্দশন না 
করিলে, কিছুতেই হুদয়ঙ্রম হইবে না। উহা ্করেট 
প্রস্তরে নিম্দিত, দুই শত বৎসরের অধিক হইলেও 
কণর্ভিংএর ধারগুলি এত পরিক্ষার আছে যে, অতি অল্গী 
দিনের বলিয়া বোধ হয় । 

৮ম। উপ্রিবুরু--পুর্বোক্ত মেরজি-বুরুজ হইতে 
১৫০ গজ দূরে আলি আদিল শাহ (১ম)র বিখ্যাত 
সেননায়ক হাইপার খা কর্তৃক নিশ্মিত 5 উহা ৮০৭ ফুট 
উচ্চ; ভহার উপর উঠিবার জন্য গায়ে গোল সিড়ি 
রহিয়াছে । উহার উপর হইতে পশ্চিম দিকেও নহরের 
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রশ্য অতি মনোহর। উহার উপর দুইটি রহৎ লৌহ কামান 
রহিয়াছে। তাহাদিগের একগি লমৃচেরি নামে প্রসিদ্ধ 
এবং ৩* ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ । উহার ব্রীচের ব্যান ৩ ফুট 
২ইঞ্চি ; মাজলের ব্যান ১ফুট ১১ইঞছি, ছিত্র ২৮ফুট দীর্ঘ । 
উহার ব্যান ১। ইবিঃ, গুরুত্ব ১১৩৪ মণ হইবে । অপরলী 
১৯ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ । উহার ছিদ্রের ব্যান ৮ ইঞ্চি 
৯ম। “আনুপ আদিল শাহর ইকা।'-পুর্বোক্ত 
উপ্রিক্রজের দক্ষিণদিকে | সংস্কার না থাকাতে, কেহ 
উহাতে যাইয়া ভজন] করে না । 
১৭ম। ীদবাউড়ি”_ পূর্বোক্ত উত্জিক্রজ হইতে 
২৬০ গাঙ্জ উত্তরে ও শাহাপুর দরজা হইতে ১৫০গজ পূর্ব 
দক্ষিণ দ্িকে অবস্থিত । আলি-আদিল-শাহ (১ম) আপন 
সহধর্মিণী টাদবিবির নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশে 
১৫৭৯ খ্ুঃ উহ নিম্মীণ করেন । উহার চারিদিক প্রস্তর 
দ্বার] বাধান | উহার জল মিষ্ট এবং পানোপযোশী । 
১১শ। উপ্রিক্রঞ্ের উত্তরদিকে হিন্ডদিগের বিঠবা- 
দেবের মন্দির । উহা! বোধ হয়, অধিক দিনের নহে। 
১২শ। টাদবাউড়ির উত্তর পশ্চিম দিকে ও দুর্গের 
পূর্ব্োত্তর কোণে শাহাপুরতোরণের ছারে বৃহৎ বৃহৎ 
গুল-পেরেক মারা রহিয়াছে । 
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১৩শ | উপ্রিক্রজের পুর্বোত্তর দ্রিকে ছোট “আনর, 
নামক ভজনাগুহে মহম্মদের কেশ রক্ষিত রহিয়াছে । 

১৪শ | ছোট “আনরের' পূর্বদিকে নিকান্দার 
আদিল শাহর ক্ষুদ্র সমাধি-গৃহ ইহারই লম্মুখে পীর-শ! 
নায়মুল্লা হোলেন ও নাসের-উদ্দীন-বশীর সমাধি-মন্দিব । 
উভগ্মেই সিকান্দারের গুরু ছিলেন । সিকান্দার গুরুর 
সমাধির নিকটেই আপন লমাধি-মন্দির নিষ্মাণ কবিয়া- 
ছিলেন । | 

১৫শ। আর্ককেল্ার বায়বীদিগের পরিখার শত 
গজ দূরে ২য় আলি আদিল শাহর অমম্পুর্ণ সমাধি" 
মন্দিরের নিশ্শাণকাধ্য ১৬৫১খুঃ আরম্ভ হইয়াছিল । ইহা 
দীর্ধে ও প্রন্থে দুই শত ফুট । ইহার চাতালটী ২৫ ফুট 
উচ্চ । ইহা লম্পুর্ণ হইলে, গোল গম্বুজ অপেক্ষা বুইৎ 
হইত । 

১৬শ | আলি আদিল শাহর ২য় অসম্পূর্ণ নমাপি- 
মন্দির হইতে ১৬ গজ পশ্চিম দক্ষিণে ক্ষুদ্র বখেরা- 
মস্জিদ ও হাবেলি। বখেরামিবানী বৰণিকদিখের জগ্গ) 
পূর্বোক্ত টাদবিবি কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল। উহার 
একাংশ মেরামত হইয়া, পো মাস্টারের আবাসগৃহে 
পরিণত হইয়াছে । 
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১৭শ। বখেরামস্জিদ্ের ৭৫ গঞ্জ উত্তর দিকে 
মালিক গণ্ডালের সমাধি-মন্দির | ইনি ইব্রাহিম (২য়) ও 
নুলতান মহম্মদের উজীর ছিলেন । এই ক্ষুদ্র সমাধি- 
মন্দির ১৬৩ৎখুষ্টান্দে নিশ্িত হয় | ইহার নিকটে জম্রুদ 
নামে একটি ক্ষুপ্র মস্জিদর আছে । 

১৮শ| মিউজিয়ম. বা য়াখৎ মহল'--আলি- 
আদ্দিল-শাহ (২য়)র সমাধি-মন্দিরের অবাবহিত দুরে 
অবস্থিত । আদিলশাহিদিগের কীর্তির নিদর্শনন্থরূপ 
পুরাণ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে । 

১৯শ। আর্ককেল্লার দক্ষিণ দ্রিকে যে রাস্তা 
গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ পার্থে একটি ক্ষুদ্র মন্জিদ । 
উহ] দীর্ঘে গ্রস্থে ২* ফুট এবং ৪০ ফুট উচ্চ। ইব্রাহিম 
(২য়)র উজীর নবাব ইতাবর খা কর্তৃক ১৬০৮ খ্ুঃ উহা 
নির্টিত হয় । উহার গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে। 

২০শ। ছোট চিন্মহল--পুর্কোক্ত মস্জিদের দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত । ইহা বিজয়পুরের কোন বঙ্জিষ্ঠ ওমরার 
আবানবাটি ছিল । এক্ষণে ইহাতে পুঃ সুপারিন্টেন্- 
ডেণ্ট বাম করিতেছেন । 

২,শ। ছোট চিন্মহলের সম্মুখ দরিয়া আলি আদিল 
শাছ (১ম)র সমাধি-মন্দিরে যাইবার রাস্তা । এই রাস্তার 
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পার্থে একটি ক্ষুদ্র জৃম্মামস্জিদ, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, 
গঠনে মন্দ নহে। ইব্রাহিম আদিল শাহ উহ! নির্দাণ 
করেন। রাস্তার সব্ব প্রাস্তভাগে আলি আদিল শাহ 
(১ম)র নমাধি-মন্দির । ১০০ শত ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট 
প্রাশস্ত । ইমারতটী নিতান্ত মন্দ নহে, মেরামত নাই 1 
নমাধির উপরস্থ প্রস্তরখানি নাই । মাটির টিবি সমা- 
ধির নিদর্শনম্বরূপ রহিয়াছে । ইহারই পুর্ব-দক্ষিণাংশে 
উচ্চ প্ল্যাটফরমের অর্থাৎ মঞ্চের উপর মরকত-নীল 
বলণ্ট প্রস্তুরের নুদ্দর সমাধিপ্রস্তর রহিয়াছে । উহা 
যেকোন মহাজার তাহ! জানা যায় নাহ। 

২২শ। আলি আদিল শাহ (১ম)র সগাধি-মন্দির 
হইতে ৫০* শত গজ উত্তরে মেক্কা গেট হইতে সিটে- 
ডেলের ( নগরন্থ দুর্গের) দিকে যে বন আলিয়াছে, 
তাহার দক্ষিণ দিকে গম্থুজঘয় দৃষ্ট হয়। উহার একটিতে 
খাবস্‌ খা ও অপরটীতে আবদুল রজত খাদের চির- 
নিদ্রায় রহিয়াছেন | প্রথম মহাত্সা আলি আদিল শাহ 
(২য়)র মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৭৫ খুঃ নিহত হন । দ্িতীৰ 
মহাত্া তাহার শিক্ষাগ্তরু ছিলেন। প্রথম মহাত্বার 
সমাধি অষ্টবাহুবিশিষ্ট ও ইহার পশ্চিমদিকে দিদি 
রাহানের সমাধি-মন্দির | 
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২৩শ। ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র কন্যা মালিক 
জাহানের মস্ক১ আর্ক-কেল্লার পশ্চিম দ্দিকে বহিঃপরি- 
খার সেতুর সন্নিকটে । পিতী কর্তৃক ১৫৮৭ খুঃ নির্দদিত 
হয়। ইহার সম্মুখে গুগী খিলান। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও, 
গঠনে অতি পরিপাগি। 

২৪শ | আর্ক-কেল্লার দক্ষিণ দরজায় হিন্দু-দেবা” 
লয়ের মগডপের কয়েকটী স্তম্ত অগ্ঠাপি রহিয়াছে । উহা! 
পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের সময়ে নিম্দিত, সন্দেহ 
নাই । উহাতে তিনটি অনুশাননও আছে । একটি পশ্চিম 
চালুক্যবংশীয় ২য় সোমেশ্বরের ১০৬৯--৭৫, অপর ছুইটি 
দেবগিরির যাদববংশীয় জয়তুঙ্গ (১মীর ১১৯১--৯২৭৯ 
ও (২য়) মিংহের ১২০৯--১২৪৭ মধ্যে গুদ । 

২৫ | সাতমজলি অর্থাৎ লগ্ততল বিশিষ্ট প্রানাদ । 
উহা? আর্ক-কেলার পশ্চিম্দিকেঃ ইব্রাহিম আদিল শাহ 
(২য়) কর্তৃক ১৫৮৩ খুঃ নিশ্মিত হইয়াছিল । উহাতে 
বিজয়পুরের সুলতানের বান করিতেন | মহ্মুদ শারহ 
নময়ে তাহার প্রেয়পী রুম্বার সন্তোষের জন্য উক্ত 
প্রাসাদ সুনজ্জিত হয় । এখন পাঁচতালামাত্র দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । উপরের ছুইতালা' পড়িয়া গিয়াছে। বহির্ভাগের 
একাংশও পড়িয়াগিয়াছিল, এখন সিঁড়ি মেরামত হই- 
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রাছে। উহার উপর হইতে দুর্গাভ্যম্তরের চারি দিকের 
দৃশ্ট অতি মনোহর । 

২৬শ | রূহৎ চিন্মহল--জনেক চিনের বাসন এই 
রহৎ প্রাসাদে পাওয়া! গিয়াছিল বলিয়া, উক্ত নামে 
উহা! প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া, 
বিভাগীম আদালতগৃহে পরিণত হইয়াছে । ইহাত্তে 
কলেক্টুর হইতে ডেপুপী কলেক্টর ও জজ হইতে 
মুননেফের অফির হত্যার্দ নকল অফিসই বপি- 
তেছে। 

২৭শ | গ্রানিদ্ধ 'আনন্দম্হল”- আর্ককেলার মধ্য- 
স্থলে ইব্রাহিম আর্দিল শাহ (২য়) কর্তৃক ১৫৮৯ খুঃ 
নিশ্িত হয়। ইহা একটি উত্কুষ্ট প্রানাদ। ইহার 
একাংশে প্রথম সহকারী কলের ও অপরাংশে জেলার 
জজের আবানস্থান নিরূপিত হইয়াছে । 

২৮শ | “গগনমহল'--ইহা আনন্দমমহলের ৩০০ শত 
গজ পশ্চিমে ও আর্ক-কেল্লার পশ্চিম দেওয়ালের 
নিকটে । আলি আদিল শাহ (১ম) ১৫৬০ খুঃ ইহ] 
নিশ্মীণ করেন । সাতমজলির নিশ্ধমীণকার্ধ্য শেষ হওমা 
পর্যন্ত ন্ুলতানেরা এই প্রাসাদে বান করিতেন, 
ইহাতে ৬২ ফুট প্রশস্ত একটি খিলান রহিয়াছে । নাত- 
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মজলি নিম্মীণের পর গগনমহল দরবারগৃছে পরিণত 
হয়। খগনমহলের সম্মুখে পাঁচটী পুরাতন বৃহৎ কামান 
রহিয়াছে । 

২৯শ। গগনমহলের প্রসিদ্ধ ক্তোরণগৃহকে ইংরাজ 
অধিবালীদিগের উপাসনালয়ে পরিণত্ভ করা হইয়াছে । 
ইহার ভিতরের পঙ্কের কার্য্যের উপর শিপ্টির কাঙ্গ 
অগ্ঠাপি সমভাবে থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যের 
পরিচয় দিতেছে । 

৩*শ। আনন্দমমহলের ৭** শত গঙ্জ পূর্ উত্তরে 
আদালত” মহল । উহা পুর্ণ নংস্কৃত হইয়!, কলেক্টুরের 
'আবামভবনে পরিণত হইয়াছে । 

৩১শ। আদালত মহলের ৩* গজ পূর্ব দক্ষিণে 
“অরল' মহল পুর্ণ নংস্কৃত হইয়!, সিভিল সাজ্জন সাহেবের 
'আবাসগৃহে পরিণত হইয়াছে । 

৩২শ 1 *আসরসরিফ'-+পুর্বে উহা বিচারালয় 
ছিল । তখন উহাকে আদালত মহল কহিত । সুলতান 
মহম্মদের লময়ে ১5৪৬ খুঃ উহ! নির্দিত হয় । উহার 
পার্খের একটি গৃহে পেগনম্বর মহম্মদের দুইটি কেশ সধত্তে 
রক্ষিত হইয়াছে । উহার মধ্যস্থলের হলটী ১৩৫ ফুট 
দীর্ঘ ও ১০০ শত ফুট প্রশভ্ভ। সম্মুখে বারাণ্ডা ১২* ফুট 
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দীর্ঘ ও ৩তফুট প্রাশত্ত | সাম্‌নে একটি পাকা ুক্ষরণীতে 
ফোয়ারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে । 

৩৩শ॥ আর্ককেল্লার পশ্চিমদ্দিকে ও পরিখার 
ধারে পিপল বৃক্ষের নীচে নিরনোবাদেবের, ক্ষুদ্র 
মন্দির । লোকের ধারণা এই, ভগবান্‌ দত্বাত্রেয় নর- 
সোবারূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাহার 
রুপায় ইবরাহিম আদিলশাহ (২য়) ছুশ্চিকিৎস্য পীড়। 
হইতে নিক্ষ তি পাইয়া, হিন্দুর ম্যায় জীবনের অবশিষ্ট 
অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

৩৪শ। “তাজবাউড়ী'_-দুরগের পশ্চিম বলা ও 
মেক্কা দরজা হইতে ১৭০ গজ দুরে হইবে । ইব্রাহিম 
মালিক গণ্ডাল ১৬২০ অন্দে এই প্রাসিদ্ধ বাউড়ি নিম্মাণ 
করিয়া ভাজবিবির নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ইহা 
দীর্ঘে ও গ্রস্থে ২২৩ ফট এবং গ২ ফুট গভীর | ইহার 
চতুর্দিকে বারেগ্ড । উহাতে আগস্তকের। আপিয়। স্থান 
পাইত । ইহার জল খারবিশিষ্ট, অতএব ব্যবহারোপ- 
যোগী নহে। 

৩৫শ। ইব্রাহিম রোজা”--ইত্রাহিম আদিল শাহ 
(২য়)র সমাধিমন্দির । দুর্গ বৃহির্ভাগে মেক। দরজ] দিয়া 
নরাস্পুরের দ্রিকে ষে রাজবর্ম গিয়াছে, তাহার ২০০ 
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ধত গজ দূরে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে গ্রাশস্ত 
উদ্যান; ১৬১৪ অন্দে আরম্ভ হইয়। পূর্বোক্ত মালিক 
গণ্ডালের তত্জাবধানে ১৬২৬ অক্দে নিশ্মাণকার্ষ্য সম্পুর্ণ 
হয়। চত্রের দেওয়াল দীর্ঘে প্রান্তে ৪০* শত ফুট; 
উত্তরদ্দিকে প্রবেশদ্বার । ভিতরে উচ্চ প্লযাটফরমের 
এক দিকে সমাধি মন্দির ও অপর দিকে ভজনালয়। 
সমাধিমন্দিরের বহির্ভাগ দীর্ঘে প্রস্থে ১১৬ ফুট ও মধ্য- 
স্থলের গৃছটী দীর্ঘে ুস্ে ৫৪ ফুট ; ইহার নিশ্াণে €লক্ষ' 
২৮ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। স*মুখের 
উপাসনালয় ১১৬ ফুট দীর্ঘ ও ৬৬ ফুট গ্রাশস্ত। ইহাতে 
প্রস্তরের শিকল রহিয়াছে, অর্থাৎ এক খণ্ড প্রস্তর 
হইতে শিকল প্রস্তত করা হইয়াছিল । 

৩৬শ । 'শাহ-রাজু-গন্ুজ' _গতিগশ্ুজে যাইতে 
রাস্তার বামদ্িকে, ক্ষুত্র হইলেও গঠন নিতাস্ত অপরি- 
কার নহে । ইনি ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র উজার 
ছিলেন । 

৩৭শ । “মতিগশ্থুজ'__পীরমৌলবী হবিলুল্লার সমাধি 
মন্দির, ইহার আকুতি অতি ক্ষুদ্র হইলেও, ভিতরের 
পঙ্কের কার্ধ্য অতি পরিপাগি বলিয়], মতিগন্থুজ নামে 
অভিহিত হইতেছে । 
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৩৮শ 1 হাইদার আলির সমাধিমন্দির মতি-গুন্ব 
জের ২০০শত গজ দক্ষিণর্দিকে। ইহার ভিতরের সমাধি- 
গুস্ভর মরকত বসন্ত গ্াস্তরে নিশ্পিত। এই নিমিত্ত উহার 
পালিশ অতি উত্তম । হাইদার (১ম) আলি-আদিল-শাহর 
গ্রানিদ্ধ সেনানায়ক ছিল | 

৩৯শ | পূর্বোক্ত দুইটি সমাধি-মন্দিরের কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমভাগে জমি-শাহর সমাধি-মন্দির | ইনি ইব্রাহিম 
আদিল-শাহর উজীর ছিলেন। সমাধি-মন্দিরগী ক্ষুদ্র 
হইলেও, গঠনে মন্দ নহে। 

৪০শ | মালিক রাহানের সমাধি-মন্দির কেল্লার 
পশ্চিম উত্তর দিকে, সহরতলি সাহপুরের মধ্যে 
স্বলতান সেকেন্দারের সময়ে নিশ্মিত হইয়া 
থাকিবে । 

৪১শ | উজীরশাহ নবজরখখীর সমাধি-মন্দির | 
উহার সম্মুখে ছাদশগী স্তন্ত থাকাতে, উহা বারখাস্া 
সমাধি-মন্দির নামে কথিত হইয়া থাকে 1! উহা নহর 
হইতে ১৫০০শত গজ পশ্চিমে হইবে । 

৪২শ। পীর আমন সাহেবের সমাধি-মন্দির | 
দুর্গ হইতে দুই মাইল পশ্চিম উত্তরে হইবে । মুসলমান 
পরিদর্শকমাত্রেই উহা পরিদর্শন করিয়া থাকে । 


১৯ 


২১৮ তীর্ঘদর্শন | 


£৩শ | অরঞজ্জেব বাশাহের ইদ্‌গা | ১৬৮৭ কবে 
আরঞ্জেব বাদশাহ এই ইদৃগা নিশ্লীণ করিয়াছিলেন । 
ইহার আয়তন দীর্ধে ও প্রান্থে ১৩০ গজ । এক্ষণে উহা 
পুলিশ লাইনে পরিণত হইয়াছে । 

৪৪শ। বিজয়পুরের জলকষ্ট দূর করিবার অভি- 
গ্রায়ে (১ম ) আলি-আদিল-শাহ শাহপুর সহরতলিতে 
রহৎ ঠাদদবাউড়ি খনন ও তথা হইতে পাকা পয়োনালা 
প্রস্তুত করিয়া ছুর্গাভ্যম্তরে জল আনিবার সুবিধ। 
করেন এবং বিজয়পুরের ৩ মাইল পশ্চিম দিকে তরবি 
সহরতলির এক মাইল দূরে একটি নদ্দীর উপর বৃহৎ উচ্চ 
পাকা বাধ নিম্মীণ করত বৃহৎ হইর্দে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন । পাকা অনার্ত নালার সাহায্যে তথ হইতে 
জল তর্বির অদ্ধ মাইল দূর পর্য্যন্ত আনীত হয়। পরে 
তথা হইতে পাক কনৃডুইট ঢাক] নল ছ্বারা দুর্গের ভিতর 
আনয়ন করা হইয়াছিল । মামুদ-শাহর রাজত্বের সময়ে 
ভুর্গের দক্ষিণ দ্িকে আর একটি হুদ নিশ্মিত এবং তথা 
হইতে ১৫ ইঞ্চিং ব্যাসবিশি্ট পাইপ পাকা গাখিয়া ১৫ 
হইতে ৫০ ফুট জমীর ভিতর দরিয়া, আর্ক-কেল্লার নিকট 
জল আনীত হয়। এ স্তান হইতে পাইপ ষাহায্যে সমস্ত 
প্রানাদে জল গাদত্ত হইত ॥ পূর্বোক্ত হুদ ১৬৪৩ ধু্াকে 


বিজয়পুর | ২১৯ 


মামুদ কর্তৃক আপন বেগম জাহানের নামে প্রাতিষ্টিত 
হইয়াছিল এবং তদবধি উক্ত হুদ বেগমহুদ নাকে কথিত 
হইতেছে । মামুদ্-শাহ অনেকগুলি উদ্ান গ্রাতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন । তাহারই সময়ে আদিল-শাহিদিগের 
চরম উন্নতি হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
সময়াভীবে আমরা নিশ্গের কয়েকটি দর্শন করিতে 
সমর্থ হই নাই। 
১। বেগম সাহেবের সমাধিগুহ | 
২। হাজিহোসেন সাহেবের সমাধিগৃহ | 
৩। হমেধ খাদের সাহেবের সমাধিগৃহ ॥ 
৪| আকুৎ দাবুলি সাহেবের সমাধিগৃহ । 
৫ ॥ অয়েন উল্মুক্ক সাহেবের মমাধিগৃহ | 
৬ | সঙ্গতমহল । সহরতলি নরাশপুরের মধ্যে £ 
মাইল দূরে । 
৭| আলি সাহেবের উপাবনালয় মেখরমহলের 
১৫০ গজ দক্ষিণে হইবে । 
৮1। মালিক করিম্‌ সাহেবের মস্ক। 
৯। খাজাজাহান নাহেবের মক্ষ। 
১৯1 প্রাসিদ্ধ বেগম সাহেবের ভদ । 


০০০৪০ 





পরিশিষ্ট । 


আমর] প্রত্যাগমনকালে, গোদাবরী, কাঁকনাড়া, কোটিফলি 
ও দক্ষারাম প্রভৃতি কয়েকটা স্থান দর্শন করিয়া তাহাদিগের 
সপ্থন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ভাহা এক্ষণে 
পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইতেছে। 

৩ পৃষ্ঠ । কি“বদস্তী আছে যে, কমবেশ পাঁচশত বর্ষ পূর্ধে 
রাজমহেন্রীর অন্ধ,বংশীর় কুলোত্তঙ্গ চোলরাজ বারাণলী যাইবার 
কালে পুরুষোত্তমের পথ হইয়া! যান। পথিমধ্যে বিশাখপত্তনে 
পটাবাস স্থাপনপৃর্ধক কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন। তৎ- 
কালেই, বিশাখস্বামীর মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে 
যাহাকে লছণ উপসাগর কহে, তাহারই মধ্যে তীর্থপুরুলুতে 
(তীর্থপুর) উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

৪৭ পৃষ্ঠা । স্থন্দপুরাণাস্তর্গত ভীমখণ্ডের ভূতীয় অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়, বেদব্যাস সশিষ্যে পসিংহাচলে আদিদ! 
শ্রীনৃসিংহদেবের পৃ করিক়্াছিলেন। যথা,_- 

“ততঃ মিংহাচলং গন্ব। সব্বপাপৰিনাশনম্‌। 
দেবৈশ্চ মুনিভিম্ম্ত্যৈঃ সর্ব: সেবামনায়তম্‌ ॥ 
গঙ্গাসদৃশপুণ্যানুধরানৃপনিতশ্ব কম্‌। 
কুনদচন্দনমন্দায়চাম্পেরাদিবনাকুলম্‌ ॥ 
দাক্দ্রীবিভ্যল্ল তাযুক্ত ভগবন্নীরদা শ্রয়ম্‌। 

উত্তমং সর্বইশলানাং সর্ধসিদ্ধিকরং নণাম্‌॥ 
আকাশচুম্িশিখরং নিত্যোত্সবসমন্ধিতম্‌। 

তত্ব দেবং জগন্ধন্দযং আীন্মিংহং দয়ানিধিম্‌ | 
ভক্তোপকারিণং নিত্যম্াত্রত্রাণপরায়ণম্‌। 


২ সিংহান্রি। 


দৃষ্টা নত্ব! পুনর্নত্ব। স্তত্বা ভক্তিসমন্থিতঃ। 
প্রসাদচননেনাতৃৎ শ্রীনৃসিংহপ্রভোত্তদ। ॥৮ 

৪৮ পৃষ্ঠ1। কৃষ্ণদেব রয়ালু প্রদত্ত অন্গশাসন মন্দিরের সপ্তম 
স্তম্তে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। বথা,-- 

গুভমত্ত্র শ্রীমন মহারাজাধিরাভ। পরমেশ্বর, যুবরাধার গণ্ড।, 
আদিরায়!, বিজকমভাঁষ! গীত! প্রবর বায়ার, গণ্ড1 যনরাজ্য সংস্থা- 
পনীচার্ধ্য শীবীরপ্রতাপ কৃষ্ঃদেব মহারায়ালু বিজয়নগরাণ! 
সিংহাসনশ্চড পূর্ববদিপ্বিজর যাত্রাকু বিচ্চেসি উদয়গিরি, কোগু। 
বিড়, কোগুাপ্ী, রাজমহেন্দ্রবরম্‌ মদনৈন ছুর্গালু স্বাধিঞি 
সিংহাদ্রিকি বিচ্চেপিঞ্চি। স্বস্তি শ্রী-বজয়াভ্দয়। শালিবাহন 
বর্ষ মুলু ১৪৩৮ আশুনেটা ধাত্া সংবত্সরে চৈত্র বনুল' ছ্বাদ্শী 
স্থির বারণ! লিংহান্দিনাথ দশোঞ্চ, তমতানি নাগাদেলাম্ম। গার- 
কিন্সী, তমতাণ্ডি, নরন্থুরায়ানি গারকিন্নী পুণ্যমুগানুদেবাকী 
সমর্পিষ্িনা। ক্মালা ওকেটি মুক্তালু ৯৯১, বজ্বমাণিক্যাল্য কড়ি- 
য়ান যোড়ু ওকেটা শঙ্খচক্রাল, পতক্‌ ওকেটি, পর্মাডপান্যম 
গুকেটি নিতুকালু ৪৪২৯২ কানিমাড়ালু ২০*০, তমাদেবী ছিব্না 
দেবাম্মা গারু, ঢেতান্থ মমপিঞ্চিনা পতকং ওকেটী ৫০০, তিকুমল 
দেবাম্মা, গারু চেতন সমর্পিঞ্চিনা, পতকং ওকেটিণ্টিকি ৫*০১ 
হস্তমট্রকু সমর্পাঞ্চনা ধর্শশাননমু। 

ইহার 'অঞ্জবাদ যথা”. 

গুভমস্ত শমমন্‌ মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর (শ্রে্ঠ) তিন 
রাক়ার শ্রেষ্ঠ প্রধান রায় বিজয়-ভাষ1-সঙ্গীত-প্রবর রায় যবন- 
রাজ্যের সীমা-নির্দেষ্টা শ্রীমৎ বীরপ্রতাপ মহারাজ, কুষ্ণদেব 
বিজয়নগর দিংহাসনারূঢ় হইল! পৃর্বদিখ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া 
সছুর্গ উদরগিরি, কোগাবিডু, কোগ্ডাপল্লী ও রাজমহেত্্রবরম্‌ 
আদি জয় করিয়! সিংহাদ্রিতে আইদেন | ঘথায় ১৪৬৮ শালি- 
বাহন অবে ধাতা সংবধ্মরে চৈত্রকুষ্ণ দ্বাদশী তিথিয় শনিবার 


পরিশিষ্ট | ৩ 


সিংহাতিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মাত নাগদ্দেবাম্মা ও 
পিতা নরম রায়ালুর পারত্রিক উদ্ধারের কামনায় বরাহ নৃসিং- 
দেব স্বামীকে ৯৯১ মুক্ত! খচিত কণ্ঠমালা, বজমাণিক্য থাঁচত 
বলব, শঙ্খচক্রে বিরাদ্রিত পতক ও ত্বর্ণপাত্র, একুনে 8৪৭৯২ 
পেগোডা মূলোয় (একটা পেগোডার মূল্য ৩।০ টাকা ।) ও নগদ 
সহস্র পেগোড। ও অধিকন্ত তাহার পাটরাণী ছিন্নাদেবান্মাগাক 
ও তিরুমল দেবাম্মাগারু প্রত্যেকে ৫** পেগোডা মুল্যের ছুইটা 
পশুক প্রদান করেন! ্‌ 
৬৯ পৃষ্ঠা । কাকনাড়া। আমর] ১৮৯২ খুঃ অক্টোবরের কতি- 
পয দিবস তথায় অতিবাহিত করি । নামের উৎপত্তি বিষয়ে 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কাকরূপধারী অস্তুর সীতাদেবীকে 
আক্রমণ করিলে ততপাপের প্রায়শ্চিত্বশ্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের শরকে 
এক চক্ষু দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা রামায়ণে সবিষ্তার বণিত 
আছে। সেই কাকাস্থরের বাটা এই স্থানে ছিল; কাক্‌+নাড়া 
(প্রদেশ ।) অতএব কাকাস্থরের দেশ। সে যাহা হউক, 
কাক্নাড়া পূর্ব ওপকূলিক বন্দর; অনেক দিন ধরিয়া গোদাবরী 
ডিস্বীক্টের হেড্কোয়াটর | সামান্ত নগর হইতে ক্রমে বন্ধিষ্ট হইয়! 
ওপকুলিক প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে । 
১৬৮ পৃষ্ঠা । স্কনাপুরাণান্তর্গভ ভীমধগ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট 

হয় যে, বাদরান্বণ মশিষো পীঠপুর সন্দশন করিয়াছিলেন যথা, 

“কাশীবিয়োগসস্তপ্তো বিধুরো! বাধরায়ণঃ | 

অথ বিদ্ধ্যাচলপ্রান্তে ত্রিলিক্গোৎকল্বেশয়োঃ ॥ 

সঙ্ষৌ সমীপে শ্রীভীমমণ্ডলশ্য পুরোত্বমম্‌ । 

পীঠপুরং মুনিবরে! নিজশিষ্যেঃ সহাবিশহ | 

নর রং গা রক 
অথ ভঞ্জত মৌলিযু দেবেলং ভক্তবৎসলম্্‌। 
বিশ্বাক্মকং মহাতাগং শাশ্বতং কুকুটেশ্বরম্‌ ॥ 


8৪ কুমারারাম | 


পীঠাশ্বিকাসীং ছর্গাং দৈতাসেনাবিদারিণীম্‌। 
হুগ্কারিণীং মহাশক্ষিমসেবত শিবপ্রিয়াম্‌ ॥ 
সর্কৈশ্টারাধয়ামাস পুরঃক্ষোধিদেবতাম্‌। 
সকুম্ীমাধবং দেবং পূজয়ামাস বাকৃভবৈঃ ॥ 
এলাশক্তিং মহাদেবীমেলাতীরনিবাদিনীম্‌। 
প্রসন্নাং রূপসম্পন্নাং তুষ্টাব মুনিপুজব: 1৮ 


পদগয়। সম্বন্ধে আরও একটা পৌরাণিক ইন্তিহাস শুনি- 
লাঁম। গয়ান্্র নিধন হইলে তাহার ধেহ তিন অংশে বিতক্ত 
হইয়া তিন স্থানে পতিত হয়। পদদ্ধয় পীঠাপুরে, নাভি কট- 
কের অন্তর্গত ফাজপুরে এবং মন্তক বুদ্ধগয়ার নিকটে পতিত 
হয়। বিঞ্ুর বরে উক্ত তিন স্থানই পুণ্যক্ষেত্র হইয়াছে, এবং 
তিন স্তানেই লোকে পিভৃ উদ্দেশে পিওও দান করিয়া থাকে । 
এ প্রদ্দেশে অনেকেই গয়ান্তরয়ে অর্থাৎ পীঠাপুরে, যাজপুরে এবং 
ফন্তুনদী তীরস্থ শীর্ষগয়াতে পিগুদান করিয়া! থাকে। 

১৭০ পৃষ্ঠ । স্বন্দপুরাণাত্তর্গত ভীমথণ্ডে দেখা যায় মহধি 
বাদরায়ণ কুমারারামে আসিয়াছিলেন। যথা, তৃতীয় অধ্যায়ের 
অস্তে। 


“বিলোকয়ামাস ততঃ কুমারারামমুত্তমম্। 
বিদন্ধোপকঠে জগতি ললাম লোচনোৎ্সবম্‌ ॥ 
বহুত্রীড়াবনগ্যামমভিরামং সরোবরৈঃ। 
প্রাকারভাম্রং ভুরিদেবাগারবিরাজিতম্‌ ॥ 
গণেশবীরভদ্রাদিদ্দেবতাশ্রেণিশোতিতম্‌। 
ধামাগ্রতীমভুষ্টেন্দুচন্দ্রিকাধৌতসৌধকম্‌ ॥ 

গা রী পট কট 
কুমারনদ্যাং দিব্যায়াং ক্ষাত্ব ভুক্ত মুনীষ্বরঃ 1 
নমাম শিষ্যসহিতে। ভীমেশং স মুনীশ্বরঃ 1” 


পরিশিষ্ট । ৫ 


১৭১ পৃষ্টা । বন্গাগুপুরাশান্তর্গত গৌহমীমাহাত্মা একটি বৃহৎ 
্স্থ। সম্প্রতি ই) তেলুগড অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্বয়ং বদ্ধ] 
বক্তা, শ্রোত! দেবধি নারদ । ভাগীরথী যেমন পুণ্যতোঁয়। গঙ্গা, 
গৌতমীও তেমনি দ্বিতীয় গঙ্জ। ভাগীহথীর উৎপত্তির বিষয় 
সকলেই জ্ঞাত আছেন; গৌতমী গঙ্গার পৌরাণিকী ইতিহাস 
পুর্বোক্ত গৌতমীমাহাত্ম হইতে প্রদত্ত হইল। 

দক্ষিণ প্রদেশের যাত্রীর] কাশীস্ক বিশ্বেশ্বর দর্শনে আসিয়া, 
এক কলস গঙ্গাজল লইয়া! যায়। সেই গঙ্জাজল রাজমেন্দ্র-বরমের 
সন্নিকট কোটি লিঙ্গের অভিষেকে অদ্ধ প্রদান করে) অপর 
অন্ধ কলস গৌতমীর.জলে পূর্ণ করিয়া, সেতুস্থ রামেশ্বরে রাম- 
নাথের অভিষেকের কারণ লইয়। যায় । 

গৌতম খষি ৰৃন্মগিরির আশ্রমে অবস্থিতি করিবার কালে 
কোন সময় দ্বাদশবধীয় অনাবৃষ্টিজনিত আপতকাল উপস্থিত হয়। 
তাগাতে সর্বত্র অম্লাভাব হইলে, বশিষ্ঠার্দি অপর খধির! গৌত- 
মের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন এবং গৌতম খধিদিগকে অন্ধ 
দিতে থাকেন। প্রতাহ প্রাতে খধিবর প্রাতঃকতা সমাপনাস্তে 
স্বয়ং ক্ষেত্রে বীজবপন করিয়। পুজায় বসিতেন। তাহার তপঃ- 
প্রভাবে সেই বীজ হইতে অস্কুর, গাছ, তত্পরে ফল হইয়া, ভৃতীয় 
প্রহরে শল্ত পাকিত। সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সেই শশ্ত কাটিয়! 
মাড়িয়া, তুল প্রস্তত হইত। সেই তণ্ডুল পাক হইলে, অপর 
স্ধাযর। আহার করিতেন। এইরূপে গৌতম খধষি আপত্কালে 
অপর খধিদ্িগকে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন । দ্বাদশ বৎ্সরাস্তে 
নবুষ্টি হইলে, বুহ্ধর! শশ্শাপিনী হুইয়া, সর্বত্র নুপ্রতৃল করিয়া- 
ছিলেন। ও 

মেই সময়ে কৈলাসশিখরে আর একটি ঘটনা উপস্থিত হয়। 
মহাদেব গঙ্গাকে টায় ধারগ করিয়াছিলেন বলিয়া পার্বতী 
ঈর্ষান্বিত! হইয়া) মহাদেবকে এই বিষয় অনুরোধ কৰেন যে, 


৬ গৌতমী 


তুমি গঙ্গাকে মস্তকে, আর আমাকে উরুদেশে ধারণ করি- 
রাছ। ইহাতে আমার অবমানন। কর! হইতেছে। অতএব, 
গৃঙ্গাকে মস্তক হইতে লিক্ষেপ কর। মহাদেব তাহা! শুনিয়া, 
কিছুই করিলেন না। পার্ধতী তাহাতে ছুঃখিতা হইয়া, 
গণেশকে আপন ছুঃখের কথা কহিলে, বিনায়ক মাতার ছুঃখের 
প্রশ্ীকার করিবেন বলিয়! স্বীকার করিলেন। অনন্তর, অনুজ 
ষড়াননের সহিত গৌতম খধির আশ্রমের বহির্দেশে আপিয়া, 
বৃদ্ধ ৰাক্ষণের বেশ ধারণ করিয়া, গৌতমান্লে প্রতিপালিত ধষি- 
গণকে সদন করত কহিলেন, ভো ! ভো! ৰাহ্ণগণ ! এখন 
বৃষ্টি হইতেছে, সর্বত্রই সুশস্ত জন্মিয়াঞ্ছে, আর গোতমের 
অল্পে তোমাদের পালিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব স্থ স্ব 
আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হও । 

অনন্তর, খধিরা গৌতমের সমীপে আসিয়া বিদায় চাহিলে 
গৌতম তাহাতে কহিল )খধিগণ! আপত্কালে অর দিয়াছি, 
এখন বন্ুক্ধরা শস্ত-শালিদী বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র যাওয়। তোমারদিগের উচিত নহে, তোমরা আমার আশমে 
থাকিয়! কালাতিপাত কর। অনন্তর, খধিদিগের বৃদ্ধ ৰাঙ্গণের 
সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা গৌতম-ভাষিত সমস্ত 
কথা তাহাকে কহিলেন । ৰাঙ্গণরূপধারী বিনারক তাহা শ্রবণ 
করিনা কহিলেন, হে খধিগণ। মহধষি গৌতম তোমাদিগকে 
যাইতে দিবেন না তাহ পূর্বেই জানিতাম। তপঃপ্রভাবে তিনি 
জঅনাধ্য সাধন করিতে সমর্থ । এক্ষণে, লোকোপকারের ফারণ 
তাহার দ্বারা একটী অসাধ্য কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে । তখন 
তিনি তথ! হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। ড়াননকে কহিলেন, তুমি 
দুগ্ধবতী গোঁ হইয়া গৌতমের ক্ষেত্রে যাইয়া সমস্ত শশ্ত নঙ কর। 
গৌতম শঙ্ত সংগ্রহ করিতে গাদিলে সমস্ত শত নই দেখিয়া 
ক্রোধে ভোমাকে তাড়না! করিলে তুমি সুতবৎ পড়িস্বা। থাকিবে? 


পরিশিষ্ট । 


ভথন ধড়াঁনম গাভী জূপ ধারণ করিয়া গৌতমক্ষেজে যাইয়া! 
লমন্ত শঙ্ত নষ্ট করিয়! ধিচরণ করিতে লাগিল । এদিকে খধিবর 
ভৃতীক্ব প্রহরে স্বক্ষেজ়্ে শন্ক সংগ্রহ করিতে আলিয়া গাভীকে 
শন্যক্ষেত্রে বিচরণ করিত খাবং সমস্ত শৃশ্ত নষ্ট হইতে দেখিয়া 
হ) কষ্ট বলিয়! গাভীফে যেমন তাড়না করিলেন গাভীও তত" 
ক্ষণাৎ মৃন্ভবৎ পতিত হুইল । 
অনস্তর, আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে শুনিয়া! গষির! অন্যত্ত 
যাইতে উপক্রম করিল, গৌতম তাহাদধিগের মনের ভাব 
জানিতে পারিরা তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস 
পাইল। খধষির! মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিল, হে গৌতম 
তুমি আমাদিগকে আপত্কালে অন্ন দিয়াছ তাহ! সত্য, আমর! 
এত দিন তোমার আশ্রত ছিলাম, কিন্তু যে গাশ্রমে গোহত্য। 
হইয়াছে তথায় কি প্রকারে থাকিতে পারি। যে যোগপ্রভাবে 
ভুমি প্রত্যহ এতাবৎ কাল শহ্ত উৎপাদন করিয়াছ সেই যোগ- 
প্রভাবে গাভীর জীবন দান দাও। তুমি ভগীরথের মঙন হয়- 
মন্তকন্থিত গঙ্গা আনয়ন করিয়। ইহাকে পুনঞ্জীবিত কর। গৌতম 
বিদ্দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানযোগে সমস্তই মহামায়া 
মায়া সন্বর্শন করিয়! কহিলেন ; খষিগণ ! তোমরা এই আশ্রমে 
সপেক্ষা কর । আমি গঙ্গাকে আনয়ন করিতে যাই অপস্ভর; 
ত্রান্থক পাহাড়ে প্রস্থান করিয়! ত্র্যন্বকেশ্বর গঙ্গাধর, পার্বভী ও 
এগুর্গার পৃথক্‌ পৃথক্‌ তপন্তা কবিলেন ও প্রত্যেককেহ পৃথক্‌ পৃথক 
স্তোত্রে সন্তুষ্ট করিলেন । তথায় ত্র্যন্বকেশ্বর পার্ধতীর সত 
বুষভারোহণে আসিয়! প্রত্যক্ষীভূত হুঈলেন। গৌতম তাহা» 
দ্দিগকে সন্দর্শন করিয়? প্রফুল্ল মনে কৃতাঞ্জপিপুটে পুনরায় স্তৃতি 
করিয়া প্রণাম করিলেন ।. তথন ভগবান্‌ জ্যন্থকেশ্বর প্রীত হছয়ং 
কহিলেন, বৎস গৌতম ! তোয়ার তগস্ায় পূর্বেই সন্ধষ্ট হইয়া" 
ছিলাম, এখন আবার তোনার নমস্কার স্তোত্রে- প্রীত হইলাম । 


৮ গৌতমী। 


তুমি এক্ষণে অভিলধিত বর শ্রীর্থনা কর। গৌতম কহিলেন, ছে 
ভগবন্‌! আপনার দর্শনে আমার শত মনোঁরথ সিদ্ধ হইয়াছে । 
তবে, যখন আপনি বরদ হইয়! আসিয়াছেন তখন আপনার 
জটাস্থিত গঙ্গাকে প্রদ্দান করুন, আমি উহা! লইয়! ৰন্ধগিরি 
আশ্রমের ক্ষেত্রস্থিত মৃত গাভীকে পুনর্জীবিত করিব। ভগবান্‌ 
তথাস্ত বলিয়া কহিলেন, বৎস গৌতম ! তুমি নিঃস্বার্থ হইয়! 
লোক হিতার্থে এই প্রার্থনা করিতেছ, এখন তোমার নিজের 
জন্য দ্বিতীয় বর প্রার্থন কর। গৌতম কহিলেন) ভগবন্‌! যদি 
দ্বিতীয় বর দিতে একাস্ত অভিলাধী হন তবে আমার কৃত এই 
নমস্কার স্তোত্র পাঠ করিয়। যে কেহ আপনাকে নমস্কার করিবে 
তাহার সর্ব মনোরথ পিদ্ধ হইবে এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা । 
ভগবান্‌ তথান্ত্ বলিয়া কহিলেন, বৎস গৌতম ! ইহাগড লোক 
হিতার্থে প্রার্থনা করিলে অতএব তুমি ভূতীয় বর প্রার্থনা! কর। 
গৌতম কহিলেন, ভগবন্‌! এই গঙ্গা আমার আশ্রম দিয়! 
প্রবাহিত হইয়! মৃত গাভীকে পুনর্জীবিত করত সাগরে পতিত 
হইয়া উহা! আমার নামে বিখ্যাত হউক এবং উহার উভয় 
তীর পুণ্যতীর্থ হউক ও উভয় তীরে আপনি লিঙ্গরূপে সর্বত্র 
অবস্থিতি করুন্‌। মহাদেব তথাস্ত্ বলিয়া! কহিলেন, ভূমি তিনটী 
বরই লোক হিতার্থে চাছিলে, যাহ] হউক ইহা! গৌতমী গঙ্গা ও 
গো্াবরী নামে বিখ্যাত হইবে ! আর, ভাগীরথী সাগর-সঙ্গমে 
পুণ্যগ্রদ, যমুন? ত্রিবেণী-সঙ্গমে পুণ্যপ্রদ, নর্শদ্না অমর-কণ্টকে 
পুণাপ্রদ, কিন্তু গৌতমী গঙ্গা সর্বত্র পুণ)প্রদ হইবে ও আমি 
ইছার উভয় তীরে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিব । 

অনস্তর, মহাদেব মন্তকস্থ জট! সহিত গঙ্গাকে গৌতমের 
তস্তে প্রদান করিয় অন্তহ্ৃত হইলেন, গৌতম খষিও শ্রীতমনে 
জট। লইয় বন্ষগিরির আশ্রমে আসিল । এখানে গঙ্গা ত্রিধার 
হইয়। এক ধারায় ৰঙ্গগিরি গৌত্তমাশ্রমের উপর দিয়া প্রবাহিত 
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হইয়া মৃত গোকে পুনর্জীবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে পতিত 
হইল, অপর ধাঁর! ৰৃহ্মগিরি ভেদ করিয়! পাতালে প্রবেশ করিল 
ভূতীয় ধারা আকাশ মার্গে “বিয়তগঙ্গা” নামে প্রসিদ্ধ হইল। 
কলিতে উক্ত ধারা মানবের অভৃস্ত হইয়াছে। 

যে স্বানে মহধি গৌতমের ক্ষেত্র ছিল তাহা অদ্যাপি 'কধুর' 
নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে। উহ! 'গোপুরমের+ অপভ্রংশ মাত্র । ইহা 
গৌতমীর পশ্চিম পারে রাজ-মহেন্্র-বরমের সন্মুথে অবস্থিত । 
বিশেষ আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, তথায় ভালণ-মাটি পড়িলে 
তাহাতে অদ্যাপি গোক্ষুরের দাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

কবুর গ্রামে অনেকগুলি বৈদিক ৰাক্ষণের বাস, সেখানে 
পূর্ব ওপকুলিক রেলের ষ্টেসন হইতেছে। এই গ্রামের উপর 
হইয়া গোদাবরীর লৌহসেতু প্রস্তত হইবার কথা হইয়াছে । 
ফবুরের উত্তর ৬ মাইল দূরে একটা ক্ষুদ্র পাছাড় ৰদ্ধগিরি নামে 
খ্যাত, তাহাই পুরাণোল্লিখিত ৰক্ষগিরি গৌভমাশ্রম। 

ধবলেশ্বরের গৌতমী-খেয়াধাটের সন্নিকট পাহাড়ের উপ- 
রস্থ বিষুখধাম জনার্দন, গ্বামী নামে অভিছিত। পাহাড়ে 
উঠিবার সোপান অতি পরিষ্ার। ধবলেশ্বরের অপর পারে 
বিজয়েশ্বর-গগুগ্রাষে বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিঠিত আছেন । 
ধবলেশ্বর বিজয়েস্বর হইতে গৌতমী ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। উত্তর ভাগের শ্োত গৌতমী ; 
দক্ষিপরদিকের আোত বশিষ্টা। গৌতমীর উত্তর ভাগে তুল্য! 
আতেরী ও ভারদ্বাজী শাখানদীত্রয় এবং দক্ষিণদিক হইতে 
বন্ধগৌতমী শাখারূপে প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত 
হইয়াছে। বশিষ্ঠার বাম তীর হইতে কৌশিক নামে শাখা 
নদী প্রবাহিত হইয়াছে । ইহাদিগের সঙ্গমস্থল সপ্ত গোদা- 
বরী নামে বিথ্যাত। যেমন বঙ্গদেশে ভাগিরথী-সাগর-সঙ্গম 
পৃগ্যতীর্ঘ বলিয়া বিখ্যাত, সেইনপ দাক্ষিণাত্যে সপ্ত গোদাবরী- 


নং 
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সাগক্স-সঙ্গম পুণ্যতীর্ঘ। তথায় মাষমাদে ব্রত গ্রহ্ণপু্র্ক 
আনেকেই গ্বান করিয়া! প্াকেল। অন্তএব), সপ্ত-গোদীবরী- 
সম্রম উৎপত্তির বিষন্ন ও তাহার মাহাত্ম্য বৃজাগপুরাগান্তর্গত 
গৌতমীমাহাত্ব্য হইতে প্রদত্ত হইতেছে । 
পতুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী। 
 কৌশিকী চ বশিষ্ঠ! চ সপ্ত ভাগাঃ প্রকীর্থিতাঃ। 
তেষাং নামানি মুনিতিনিদ্দিষ্টানি স্বনামভি3॥৮ 
১। ভুল্যাসম। উহা সপ্ত-গোদাবরী-সাগর-সঙ্ষম-মাহা- 
ত্র প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। উহা! আপাততঃ কাকনাড়! 
হইতে দুই মাইল দুরে চোলঙ্গী গ্রামের নিকট বর্তমান। ইহার 
লামোৎপত্তির বিষয়ে এইরূপ বিবরণ আছে। যণ্মা,- 
সগ্তভিগো তমীভির্যৎ ফলম্ কথিতং মহুৎ। 
একব্রৈব তু তৎ পুণ্যং তুল্যায়াঃ সঙ্গমে ভবেৎ॥ 
তল্মাৎ সা তুল্যাভাগেতি নায় খ্যাতাভবৎ ভূবি। 
বন্গহত্যাদিপাপানি ৰহজ্ন্মার্জিতাগ্যপি | 
ল্লাত্বা! তত্র বিমুচোেত সদৈব তু ন সংশয়ঃ 1৮ 
চন্ত্র রোছিণীতে একান্ত গাসক্ত ছিলেন, এজন্য অপর ঘড়- 
বিংশতি শ্বপত্থীদিগের উত্তেজনায় দক্ষ কর্তৃক তিনি অভিশপ্ত 
কইয়া, ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়েন। অনস্তর, শাঁপমুক্তির দিমিত্ বিষ্ণুর 
তপন্ক! করেন। বিষু তপস্তায় তুষ্ট হইয়া, চন্ত্রমাকে তুলার 
সঙমে দান করিতে আদেশ দেন। চন্ত্রও তুল্যালঙ্গমে ছ্ররোদি- 
দেব মহাদেবের আরাধম। করিয়া, লিজ স্থাপন করণাস্তয় সঙগষ- 
মান ও লিলপুজ1 করিয়া, দক্ষ শাপ হইতে রিসুক্ত হইয়াছিলেন। 
মাঘ, ফাস্তন অথবা বৈশাখমানে গৌতমী-সঙ্গমে যান্রাবিধি 
উক্ত হইয়াছে । মাঘমাসের সোমবার অমাবন্ত। হইলে, তুল্য" 
সঙ্গমে দান করিয়া, সোমেশ্বর পূজা, কল্িলে, কোটিগুণ ফাল 
হুইয়। থাকে। প্ঙ্গমস্থলে মুণ্ডন করিয়া সান ও তৎপদ্ব দ্দিবস 
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পুনঃ দান করিয়া পিতৃ উদ্দেশে পিগুদান ও শ্রাদ্ধ করণানস্তর 
বাক্ষণকে দান এবং ঈশ্বরের পৃজ! করিলে, দশ অশ্বমেধের 
ফল ও সহম্তর জন্মের ছৃষ্তি বিনষ্ট হত । বর্তমান সঙ্গমন্্লে 
চোল্লঙীশ্বর মহাঁধেব বিরাজ করিতেছেন । 

২। আত্রেকী। এই আত্রেয়ী-সঙ্গম কুরঙ্গনামক পুরাতন 
বন্দরের সন্গিকটস্থ উহা! গৌতমীর উত্তর তীরে অবস্থিত্ত | 
জেয গ্ধধি গৌতমী হইতে যে নর্দী আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাই শ্বনাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । উহার তীরে তিনি ইন্রুত্ব 
লাভ.করিবার জন্য যাগ করিয়াছিলেন । কুরঙ্গ নামের উৎ- 
পত্তির বিষয় এইবধপ কধিত আঁছে। যথা 


প্যত্র পুর ছুরাত্বা বৈ মারীচে। নাম রাক্ষসঃ | 
চক্রে কুরঙ্গবূপেণ তপঃ পরষদাকণম্‌ ॥ 

তস্ত প্রসঙ্্রো ভগবান্‌ মহাদেবঃ কপানিধিঃ। 
তন্নায়া প্রথিতস্তস্থাবাত্রেয়ীসঙ্গমে৷ দিজ । 

তত্র গন্বা ত্রিপুত্রো বৈ কুর্বংস্তন্ত প্রপৃজনম্‌। 
চকার ষজ্ঞং ধর্্মাত্বা তজ দেবাঃ নমাগতাঃ ॥ 
বর্তমানে মহাযজ্ঞে বৃষ্টা তান্‌ লজ্জিতোহভবৎ ॥” 
পত্র তীর্থে সমাথাতঃ কুরঙেশো মহান্‌ স্থিতঃ। 
যন্মাৎ প্রসন্ধে! ভূত্বৈষ যুগরূপন্ত রাক্ষলঃ ॥ 
তশ্মিন্‌ ভীর্থে যেন স্নানং প্রাণিন! ক্রিয়তেই্ঞ্জস1। 
ইন্্রাশ্চ ভবিতারেো বৈ সুমনঃম্থথভাগিনঃ | 
তত্র পঞ্চসহস্রাণি তীর্থান্তাহুর্মনীষিণঃ | 

অন্মিন্‌ ক্ষেত্রে কর্তব্যানি দশ দানানি নারদ 11৮ 


এখানে ক্বান ও দশবধ দান করিতে হয়। (দশবিধ দান 
পুর উক্ত হইয়াছে 1) যথাগ় মারীচ কুরঙগরূপে মহাদেবের তপন্তা 
করিয়াছিল তাহাই বর্তমান কুরঙ্গ-বন্দর। 


১২ গৌঁতষী। 


এক সময়ে শত শত সসুদ্রগামী পোত সকল তথা হইতে 
পণযদ্রবা লইয়া বঙ্গোপসাগরের অন্তান্ক গুঁপকুলিক বলারে 
যাতামাত করিত। কাবেরীর পলীমাটাতে বন্দরঘাট পুরিয় 
আসিলে কাক্নাড়ার ও চাঁমার্জকোটণ নেভিগেদন কেনেপ বশ 
( চামার্লনকোট! ও কাক্নাড়া কেনেল) কাক্‌নাড়ার সন্মুখস্থ 
এলানদীতে প্রবাহিত হইলে, গোদাবরী ডেল্টার উদ্বৃত্ত 
ধান্তাদদি উক্ত খালদ্বয় দ্বার কাঁক্‌নাড়াযর় আদিতে থাকিলে, 
পৃৰ্ব-ওুঁপকূলিক বুটাশ ইঙডিয়ান্‌ নেভিগেসন্‌ হ্ীমার সেই সকল 
উদ্বৃত্ত শশ্যাি অন্তর লইয়া যাইতে থাকিলে, কুরঙজ-বন্দরের 
কার্য্য কমিয়। আপিয়াছে। কুরজ-বন্দরে এখনও প্রাচীন ৰপিক- 
দিগের বাসস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহার ছুই মাইল উত্তর- 
দিকে 'তল্লরেবু নামে অপর পুরাতন বন্দর আছে। এখাম হই- 
তেও শত শত সামুদ্রিক পোত অন্যত্র যাইত, ইহাঁও কুরঙ- 
ব্লারের হ্যায় নিশ্রভ হইয়। পড়িয়াছে। 

৩। ভারদ্ধাজী-সঙ্গম। সগ্ু-গোদাবরী-সঙ্গম মাহায্যোর 
ভূতীয় অধ্যায়ে ইহ! সবিস্তার বর্ণিত আছে। উচার অপর নাম 
রেবতী-সঙ্গম। ভরদ্বাজ মুনি গৌতমীর পুন্বতীর হইতে খষি- 
কুল)। আনয়ন করিয়া, তাহার তীরে পুরাকালে তপন্তা করিতে 
খাকেন। রেবতী নামে তাহার এক কুৎসিতভা, বিকৃতা, ভীষণা, 
বিবর্ণ, ভগিনী থাকে । সেই ভীষণ! ভগিনী বয়ঃস্থা হইলে, 
তাহার পাণিগ্রহণ করিতে কেহই শ্বীরূুত হয় নাই । কদণুছিৎ 
ভরছাজ মুনি আপন আশ্রমে বসিয়া ভগিনীর সম্প্রদ্দান বিষয়ে 
নানাবিধ ভাবিতেছেন, এমন সময় ষোড়শ বর্ষীয় “কথ” নামে 
স্বন্দর ৰান্গণকুমার আগত হইয়া, ভরদ্বাজ মুনির পাদম্পশশ 
করণানস্তর তাহার শিষ্য হইতে অন্ুজ্ঞ! প্রার্থনা করিল। 
খধিবর তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া কথকে শিষ্যকূপে গ্রহণ 
করিয়া ক্রমে সমস্ত বিদ্যা দান করিলেন । পাঠাত্তে সমাবর্তনেক্ 
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পৃের্ব 'কথ, গুরুকে পক্ষিণার বিষয় প্রশ্ন করিলে ভরদ্বাজ 
তাহাকে কহিল তুমি এই কন্তার পাণিগ্রহণ কর, ইহাই আমার 
পক্ষে গুরুদক্ষিণা হইবে । 'কথ? তত্শ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 

গুরো! শিষ্যত্হেতু আমি আপনার ভূৃত্যপদবাচ্ায অথব! 
পুস্থানীম্, অঠএব এই সন্বন্ধ কি প্রকারে সঙ্ঘটন হইতে 
পারে? ভরত্বাজজ কহিলেন, হে “কথ” আমার কথ। সত্য বলিয়। 
জানিও, তোমাকর্তক এই কন্তার পাণিপীড়নই আমার গুরু 
দক্ষিণা হউক । “কথ” তাহার বাকা শ্রবণ করিয়া, তাহার 
প্রস্তাবে শ্বীক্ূত হইল । তখন তরদ্বাজ মুনি শাস্ত্রোস্ত-বিধানে 
কথ-হন্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করিলেন । কথ কুবূপিণী ভার্ধযার 
সহিত ভারদ্বাজী-সঙ্গমতীরে জগদীশ লিঙ্গস্থাপন ও পুজা 
করিয়া, তাহার বেদোক্ত স্ততি কিলেন। ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া, 
ভাবছাজী সঙ্গমে শ্বন্ত্রীক স্নান করিতে আদেশ করিয়া অন্তহিত 
হইলেন। উভয়ে সঙ্গমন্থলে নান করিল, পরস্ত রেবতী ম্লান 
করিয়। উঠিবামাত্রই সুন্দরী? সুশ্রী হইল। রেবতী প্র সঙ্গমে 
স্নান করিয়। সুশ্রী হইয়াছিল বলিয়া! তদ] প্রভৃতি ইহা রেবততী- 
সঙ্গম নামে প্রসিদ্ধ হইল। তথায় স্নান করিয়া জগর্দীশের. পুজা 
করিয়া গো! আদি দশবিধ দান কর্তব্য । 

৪। গৌতমী-সঙ্গম। ইহা সপ্ত গোদাবরী মাহাত্ম্যের চতুর্থ 
অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আনে । ইহার অপর নাম অহল্যা- 
সঙ্গম । অহল্যাতে ইন্দ্রের গমন জন্য গৌতম-শাপে ইন্দ্রের সহ- 
শ্ণক্ষত্ব এবং অহল্যার পাষাণত্ব-প্রাপ্তি আদি বিবরণ বামাঁয়ণে 
দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সঙ্গম-মাহাত্মে এ বিবরণ কিছু 
প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অহল্য। স্বয়স্তু ব্বন্মার কনা অতি সুন্দর 
দিলেন, অতএব ইন্দ্র অগি বরুণার্দি দেবগণ ও দেবধি প্রত্ৃতি 
তাহার করপ্রার্থ হইলেও ততৎশিত। গৌতম খষিকে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনায় তাহার করে অহল্যাকে সমর্পণ করেন। 


তদনস্তর, গৌতম অহল্যাকে লইয়! ৰঙ্গগিরির আশ্রমে আসিয়া 
পরম শ্থথে কালাতিপাত করিতে থাফেন। কিন্ত পুরঙ্গর 
অহ্ল্যার রূপে বিসুগ্ধ হইয়াছিল, শ্বর্গ ত্যাগ করিয়। কু-অভি- 
প্রায়ে গৌতম আশ্রম সমীপে প্রক্নতাবে থাকিয়। সময় 
প্রতীক্ষা! করিতে খাকিল; এক দিবস খধিবর নিতাযকর্মোপ- 
লক্ষে আশ্রম বহির্ভাগে গমন করিলে, ইন্দ্র সুযোগ বুঝির 
গৌঁতমের বূপ ধারণ করত পর্ণশালায় আগিয়া তাহার হস্ত 
ধারণ করিল; অহল্যা তাহাকে গৌতম ভাবিয়। প্রিয় সঙ্গমে 
কোন আপত্তি করিল না, পরস্ত গৌতমরূপধারী ইন্দ্র তাহাতে 
ধধত হুইল। ইতাবসরে স্বশিষ্যে গৌতম খষি প্রত্যাবৃত্ব 
হইয়া পুজোপকরণ ন! দেখিয়া গৌতমীর নামোচ্চারণ করিয়া 
ডাকিল। নম্রতরত গোৌতমরূপী ইন্দ্র অহল্যাকে কহিল, 
অন্ত কোন শঠ আমার স্বর অন্থকরণ করিতেছে 1 এ দিকে 
গৌতম ধষি অহল্যাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে থাকিলে, অহল্য 
পর্ণশালার দ্বারদেশে আসিয়। প্রকৃত গৌতমকে দেখিয়। বিশ্বয়া- 
পন্ন হইল । ইত্যবসরে ইন্দ্রও মার্জার রূপ ধারণ করত অবস্থিতি 
করিতে থাকিল। গৌতম অহল্যাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়! 
কহিল, পাপীয়সি এ কি সাহন করিয়াছ। তদনস্তর সেই 
মার্জারকে দেখিয়। কহিল তুমি কে? সত্য কহ ? নচেৎ এখনই 
ভন্ম করিব। তখন মার্জাররূপধারী শচীপতি ভয়ে বেপমান 
হইয়। কৃতাঞ্জলিপূর্বক গৌতমের স্ত্রতি করিয়া কহিল 'আমি 
মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়। এই পাপকার্য্য করিয়াছি। তগবন্‌! আগ।ন 
দয়ানিধি, আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন । 
খষি ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়। কহিল “পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তুমি সহম্র ভগযুস্ত হও ।” তদনস্তর অহ্ল্যাকে কহিল 
“পাপীয়দি! তুমি অতি কুৎসিত পদার্থ হও।” তখন অহল্য। 
মুনিবরকে প্রসন্ন করিয়া কহিল, হে মুনিবর আপনি সর্বজ্ঞ 
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আমি পাঁপিনী নহি; এই পাপিষ্ঠ আপনার রূপ ধারণ 
করিয়া! আমাকে মোহিত করিয়া আমার এই ছুর্দশ। করিয়াছে 
আমাকে ক্ষমা করুন । তথন মুনিবর ধানে তাহার বাকা সত্য 
জানিয়! পুনরায় কহিল, “অহল্যে! তুমি নদীরূপে প্রবাহিত 
হইয়া! পুনরায় আমার সছিত মিলিত হইবে. ।+ তদনস্তর অভি- 
সপ্ত গৃহাগত ইন্দ্রকে শ্বপদগ্ধয়ে পতিত দেখিয়া পুনকায় কহিল 
পুরন্নর তুমিও গৌতমীতে অবগাহন করিয়া পাপ বিমুক্ত হইয়! 
সহ্রাক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে । অনস্তর, তিনি গৌতমী গঙ্গার নিকটে 
আসিয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদ্দিকে অহল্যাও নদীব্ূপ 
ধারণ করত পুনর্ধার তাহার সহিত মিপিত হইল ? ইন্দ্রও সেই 
তীর্থে ্গান করিয়া সহশ্রনেত্রে ভূষিত হইলেন । 


“ইতুক্ত! তং মহাবাহুহ্ধ! ব্রহ্মগিরিং তথা। 
জগাম গৌতমী যত্র গঙ্গান্ধি আগত পুরা ॥ 
অহল্যা চ তথা তত্র নদদীরূপেণ সঙ্গত । 
শ্বীয়রূপং পুনংপ্রাপ্তা পতিন1 সহসঙ্গ ত ॥ 
তত্রাগত্য শচীভর্ত! শ্নাত্বা ভগসহন্রতঃ। 
মুক্তে। ভুক্ত! নহস্ত্রাক্ষে। বতৃবামিতবিক্রমঃ ॥ 
ক য় ক রর 
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমহল্যাসঙ্গমং বিছুঃ। 
ইন্দ্রতীর্ঘমিদ্ং খ্যাতং সর্বকামপ্রদং নৃনাম্‌ ॥৮ 


এই তীর্থে শ্নান করিলে গুকতন্নগ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক 
নাশ হয়। 

বর্তমান সঙ্গমস্থলে “তীর্ঘথলমন্ত্ী” নামে গ্রাম ঢৃষ্ট হয়। কিংব- 
দৃত্তী এইরূপ ইন্জ্রু অহল্য' গমন অন্ত পাপ হইতে বিষমুক্ত হইয়! 
কোটি ফলীতে যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কোটি লিঙ্গ 
নামে বিশ্রত হইয়! অদ্যাপি পুর পাইতেছেন। 
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৫) বৃদ্ধা সঙ্গম। ইহ] সপ্ত গোদাবরী সঙ্গম মহাত্মোর 
পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত । উবার উৎপত্তির ধিষয়ে ইতিহাস এইকপ 
আছে যে, গৌতম খাধি কোন বৃদ্ধার পাণিগ্রহণ করেন । তদন- 
স্তর বৃদ্ধাপত্ৰীর সহিত বশিষ্ঠাদির আশ্রমে আসিলে কোন মুনি 
বৃদ্ধাকে দেখিয়া গৌতমকে সম্বোধন করিয়! কহিয়াছিল ওহে 
গৌতম ! এই বুদ্ধাতে তোমার পুক্রোৎ্পাদনের সম্ভাবন। নাই। 
ইহার পরিগ্রহে ফলোৎ্পত্তি হইবে না। অগন্তা মুনি ততশ্রবণে 
গৌতমফে কহিল, 'হে গৌতম! দক্ষিণান্থধি তটে পাপবিনাশী 
মহাপুণ্যা গৌতমী নামে তোমারই আনীত! নদী রহিয়াছে 
তাছার তীরে বৃদ্ধার সহিত ঈশ্বরারাধন! করিলে তুমি সিদ্ধ" 
মনস্কাম হইবে ৮ তত্শ্রবণে গৌতম বৃদ্ধার সহিত গোতমী 
তীরে আসিয়া তীত্র তপন্ত। করিয়া শিব, গঙ্গা ও বিষুণকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্ততি করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ভ্রিলোকপাবনী 
গঙ্গা তাহার স্ততিতে সন্তষ্ট হইয়। সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করিয়! 
আপন পবিজ্র তীর্থবারি তাহাপ্দিগের উভয়ের অঙ্গে অভিষিঞ্ণন 
করিলে তীর্থাভিষিক্ত হুইয়া বৃদ্ধা ও গৌতম উভয়েই স্ুন্দর- 
কান্তি ধারণ করিয়াছিল। গঙ্গ! কর্তৃক অভিষিক্ত তীর্থ নদী- 
রূপে প্রবাহিত হুইয়া সাগরে পতিত হয়; এবং তাহাই বুদ্ধ 
গৌতমী নামে প্রপিদ্ধ হয়। গঙ্গাদেবীর প্রসাদে তৎসঙ্গম 
স্তান পুণ্যতীর্থ হইয়াছে । গৌতমধধধষি তথায় লিঙ্গ স্থাপন 
করিয়া পুর্জা করেন, তাহা বৃদ্ধেশ্বর নামে অদ্যাপি বিশ্রুত ভই- 
তেছে। সঙ্গম-মাহায্মোে এই বিষয়ের এইবূপ ইতিহাল আছেনষে, 
ব্রহ্ম! নারদকে কছিয়াছিলেন,পুরাকালে আমি পঞ্চানন ছিলাম, 
আমার পঞ্চম বক্তুটা কুতাষণ প্রিয় ছিল, কোন কারণে সেই বস্তু 
মহাদেবের নিন্দা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি ক্ষষ্ঠ হয়েন এবং 
কালটভরবরূপে আবির্ভূত হইয়া! আমার সেই বজ্ত.টা ছিড়িা 
ফেলেন; আমার তাহাতে মৃত্যু হয়ঃ কিন্তু বিষ মহাদেবকে 
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সস্তৃষ্ঠ করিলে তিনি আমাকে পুনর্জীবন দান করেন। এদিকে 
্রক্মহত্যা-জনিত বক্তটী কালটভরবের হস্ত সংলগ্ন হইয়া যাইলে 
তিনি কপালপাণি নামে বিশ্রুত হয়েন। অনন্তর, পাপশাস্তির 
জন্য বছু পুণ্াতীর্ঘ ভ্রমণ কিয়! বৃদ্ধাসমে আপিয়! তত্বীর্থে 
নিমজ্জন করিবামাত্র পাপ হইতে বিষমুক্ত হয়েন ও তৎকালে 
তাহার পাণিস্থ কপাল পতিত হয়। আমি সেই সঙ্গমস্থলে যাই! 
মহাদেবের তুষ্টির জন্য পিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃজ। করি, তাহা! 
অদ্যাপি ব্রহ্গলিঙ্গ নামে বিশ্রুত হইতেছে। উহার পূর্বভাগে 
তৈরব-কাল-সঙ্গমক্ষেত্রঃ এ সঙ্গমস্থলে বন্ধা। নারী যথারীতি স্বাদ 
করিয়! কালতৈরবের পুজা করিলে পুত্রলা করিবে। তদ। 
প্রনৃতি তৎক্ষেত্র ব্রঙ্গসংবিদ্যা নামে অভিহিত ও তাহাতে ৰক্গ- 
হতাকারী ন্নান করিয়া পাপ বিমুক্ত হুইয়। থাকে 1 এখানে 
বক্তব্য এই যে, সেতুমাহায্ম্যে ব্ক্ধার পঞ্চমবক্তু বিষয়ের যে 
ইতিহাস দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ৪থাংশে রামেখরের 
৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

৬1 কৌশিকী সঙ্গম! ইহা সগ্তগোদাবরী মহায্ম্ের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে বর্ণিত। ইনার উৎপত্তিবিষয়ে ইতিহাস, যথ1। পুরাকালে 
বিশ্বামিত্র ৰাক্গণত্ব পাইবার উদ্দেশে বশিষ্ঠ৷ হইতে কুল্যা আনয়ন 
করিয়। তাহার তীরে উগ্ন তপস্যাপূর্বক গায়ত্রী মন্ত্রে পিন্ধ 
হইয়! তত্মন্ত্র প্রভাবে বন্গধিত্ব লাভ করেন। কৌশিক কর্তৃক 
এনদী আনীতা বলিয়া কৌশিকী নামে বিশ্রুতা হইয়াছে, 
উহার সঙ্গমস্থল রামেশ্বর ক্ষেত্র বলিয়! বিদিত। তাহার উৎ- 
পত্তির ইতিহাস, বথা,--ত্রেতাযুগে রামচঙ্জর পিভৃসত্য পালন 
ব্যপদেশে রাবণবধ করিয়া! অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসমুদ্র 
বাঙ্গা বহু সহমত বংসর পালন করিয়া! লোকশিক্ষা দিবার জন্ত 
শ্বয়ং নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপচ হইলেও তীর্ঘযাত্রা করিয়া, 
পুষ্পরথে মারোহ্ণ পূর্বক গৌতমী তীরে আসিয়া তাহার উভয় 
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তীরে, লিঙ্ষস্থীপন করেন । তদনস্তর তৃল্যা আন্রেরী ভারদ্বাজী 
গৌতমী ও বৃদ্ধ-গৌতমীতে যথাক্রমে স্বান ও তত্রস্থ ঈশ্বরের 
পৃজ। করিয়া কৌশিকী সঙ্গমে আসিয়া! তথায় মহাদেব প্রতিষ্ঠ! 
করিতে উৎস্থক হইয়া হনূমানকে ছনারলিক্গ আনয়ন করিতে 
আদেশ করিলে, আঞ্জনেয় লিঙ্গ আনিতে বারাণসীতে গমন 
করেন । তাহার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব দেখিয়া ব্রাজীবলোচন 
বাম কৌশিকীর পূর্ধভাগে শ্বনামে দিব্য মৃৎ্লিক্ক স্থাপন ও 
পূজা করিয়া! বেদমন্ত্রে স্ততি করিয়া শিবকে সন্ত করেন। 
শঙ্কর প্রত্যক্ষ হুইয়। রামকে অভিলধিতবর প্রার্থনা করিতে 
কছহিলে রাম কহিলেন, 'যে কেহ মতৎকথিত এই স্ভোত্র হ্বারা আপ- 
মার স্ততি করিবে তাহার সর্বপিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাকে নরকে 
যাইতে হইবে ন। এই সঙ্গমে যেকেহ ন্নান কারবে তাহার 
সমন্তপাপ নাশ হইবে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অল্লাদি 
ষোড়শোপচারে আপনার পূজ! করিবে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাত 
হইবে, অধিকস্ত এই ক্ষেত্র আমার নামে ( রামেশ্বর নামে) 
বিশ্রুত হউক ইহাই আমার প্রার্থনা ? মহাদেব তথাস্ত কহিয়। 
অস্তহিত হইলেন তরদাপ্রভৃতি কৌশিকী সঙ্গমের পৃর্দিক 
প্ামেশ্বরক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনস্তর, আঁঞনেয় উত্তম 
লিঙ্গ লইয়া আসিলে, রামের আজ্ঞায় লক্ষণ কৌশিকী সঙ্কমের 
উত্তরতীরে গেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তদা প্রভৃতি সেই ক্ষেত্র 
লক্ষমণেশ্বর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইভেছে। | 

৭) বৃশিষ্ঠালজম। বশিষ্ঠ মুনি. গৌতমী হইতে কুল্যা 
আনয়ন করিয়া তাহার তীরে তপস্তা করেন বলিয়া, সেই 
জোতম্বতী তাহার নামে প্রপিষ্ধ। হইয়াছে। সাগর ও বশিষ্ঠার 
অধ্যগত ভ্রিকোণাক্কতি ভূভাগ জত্তর্ষেদি নাসে বিশ্রুত। তথায় 
বুসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন, বলিয়া, তৎক্ষেত্র বৈকুষ্ঠসদৃশ 
পুগাভূমি। নৃমিংহদেবাভিভাবের ইতিহাস যথা,-হিরণ্যাক্ষের 
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পুঁজ রক্তবিয়োঁচন-দৈত্য বশিষ্ঠার তীরে উগ্র ভপন্তা করিস, 
মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব বরদ ও প্রতাক্ষীভূত 
ভইয়! অভিলধিত বর লইতে কছিলে, দৈত্যপ্রবর কৃতাগ্জলি- 
পুটে তাহার স্কতি করিয়! প্রার্থনা! করিল, “হে প্রডে 1! যুদ্ধে 
বিপক্ষ আমাকে অঘাত্ত করিলে, আমার রক্ত ভূমিতে পতিত 
হইবামাত্র আমার তুল্যরূপ অপর দৈত্য আবিভূ্তি হইয়! পত্র 
নাশ করিবে, এই আমার প্রার্থনা ।+ শঙ্কর “তথাস্ত” বলিয়! 
অন্তহিত হইল। বিশ্বামিত্র রক্ত-বিরোচনের বরপ্রার্তি-বিষয় 
ভবগত হইয়া, বশিষ্ের সহিত পৃৰর্ব বিরোধ ন্মরণপৃবর্ষক দৈত- 
প্রধরকে কহিল, “অহে। মহাধাহেো।! তৃমি মহাদেবের বরে বদ্ধিত 
হইয়াছ। আপাততঃ আমার এফ উপকার কর, বশিষ্ঠের শক্তি 
আদি শতপুত্র ভক্ষণ কর।” রক্ত-বিরোচন তাহার প্রস্তাবে 
খীকৃত হইয়া, বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া, তাছার শক্তি আদি 
শত পুত্রকে তক্ষণ করিল। অরুন্ধতী পুক্রনাশহেতু ক্রন্দন 
করিলে, বশিষ্ঠ ভৎসমস্ত জানিতে পারিয়!, নৃসিংহদেবের স্বরপা- 
পন্প হইল। নৃসিংহদেব তাহার ধ্যানে সন্তষ্ট ও প্রত্যক্ষীতৃত 
হুইয়! কহিলেন, 'মুনে! তোমার ধ্যানে সন্তষ্ট ও বরদ হইয়। আসি- 
স্বাছি। অতএব বর প্রার্থন। কর।” বশিষ্ঠ স্ততি করিয়! কহিল, 
“হে তক্তবৎসল ! রক্ত-বিরোচন মহাদেবের বরে বদ্ধিত হইয়া, 
আমার শত পুত্র সংহার করিয়াছে । অতএব এই আশ্রমের 
উপদ্রব শাস্তি করিয়া, আশ্রমে অবস্থিতি করুন1, ভগবান্‌ 
তথান্ত বলিয়া, দৈত্যকে সংগ্রামে সংহার করিয়া, ভক্ষের প্রার্থনা 
পুর্ণ করেন। তদবধি অস্তর্বেদিতে স্ত্রীর মছিত অবস্থিত করিতে- 
ছেন, অতএব উহা উতর বিফুধাম । 

অন্তর্বেদি অতি পুণ্যভূমি, রামচন্দ্র তথায় আসিগাছিলেন ও 
ভাহার পুর্বে ভার্গব পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহনন করিয়া তৎ পাপ” 
শাস্তির গন্য বু তীর্থ ভ্রমণান্তর অন্তর্বেদিতে উপস্থিত হইয়া 


৭ শৌতষী। 


যাতৃবধজনিত মহাঁপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হৃসিংহদেবের 
তপস্যা করিয়াছিলেন । | 

মাঘমাঁসে রবিবারে শুরু একাদশীতে বশিষ্ঠ সঙ্গমে শান 
করিয়া বৃসিংহদেবের পুজা করিলে, মাতৃতল্লগ গুরুতল্লগাদি মহা 
পাতক নষ্টহয়। যাধমাসে তথায় পিতৃ উদ্দেশে পিগ দিলে 
গল্প শীর্ষে পিও প্রদানের ফল হয়। 

১৭৬ পৃ । ভদ্রাচলের উত্তর ২* মাইল দূরে পর্ণশাল! নামে 
কষুপ্র গ্রাম । তথায় রাম, সীতার সহিত কুটীরে বাস করিতেন 3 
তাহ! হইতে পর্ণশীল1 নামের উৎপত্তি হইয়াছে । তথার 
সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। ভদ্রাচলের ২৪ মাইল 
পূর্বদিকে শবরী নামে উপনদী গোদাবরীতে মিলিয়াছে। 
রাষায়ণে শবরী উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়। যার, রাম শবদীদর 
দিকট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন । শবরী-সঙ্গমের ৬ মাইল 
আগ্রে় দিকে গোদাবরীর পূর্ব তীরে একটা ক্ষুদ্র শৃঙ্গ শ্রীরাম- 
গিরী নামে খ্যাত। অতএব গোদাবরী অঞ্চলে রামচরিত্ে 
সম্মিলিত রহিয়াছে। 

রাজমহেন্ত্রীর বায়ব্যদিকে গোদাবরীর পশ্চিম তীরে পষ্টসম্‌ 
নামে গণুগ্রামের সম্মুথে গোদাবরী-গর্ভে একটা ক্ষুত্র পাহাড়ের 
উপর স্বয়ং বক্ত অনাদি লিঙ্গ বিরাজিত। উহ! তেলুগড প্রদে- 
শোক্ত পঞ্চ শ্বয়ং বস্তু লিঙ্গের অন্যতম | যথা,--১ম কাশী। 
২য় কেদার। ওয় শ্রীশৈল। ৪র্থ পউসম্‌। ৫ম শ্রীকালহ্ত্ী। 

পট্টসমের ছুই মাইল বায়ব্যদিকে গোদাবরী গর্ভের স্বীপদ্থ 
শৃঙ্গোপরি মথানদ্দেশ্বরের মন্দির । মন্দিরের সঙ্গিকটে একটা 
বৃহৎ গুহা দৃষ্ট হয়, লোকগ্রবাদ খষির! অদ্যাপি তাহাতে বাদ 
করিতেছেন । রাত্রিকালে গুহ! হইতে নির্গমনপূবর্বক গোদা- 
বরী মান করিয়া, মহাননদেশ্বরের পূজ। করিস! থাকেন। তজ্জন্ত 
রাত্রিকীলে কোন ব্যক্তি দ্বীপে রাত্রিযাপন করে ন1। 
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১৮, পৃষ্ঠ! কোটিফলী | ১৮৯২ খুঃ ২৪ অক্টোবর রবিবারে 
আমর! কাক্নাড়া হইতে জলপথে কোটিফলী সন্দর্শনে গিয়া- 
ছিলাম। ইহা গৌতমী ভীর়ের উত্তর দিকে অবস্থিত । গৌতমী- 
মাহাম্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় ইন্দ্র গৌতরমী-নানে অহল্যাগমন 
কন্ঠ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয্না কোটিফলীতে কোটীশ্বরের 
প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্র গুরুপত্ঠী-গমন-পাপ নাশের জন্য কোটি- 
ফলীতে ছায়াসোমেশ্বর স্থাপন, গৌতমী-্নান ও পুজাদি 
করেন। কশ্তঠপ খষি এই স্থানে জনার্দন স্বামীর প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহার অপর নাম মাতৃগমনাপহারী। তদ্বিষয়ক ইতি- 
হাস যথা, 

কাশ্ীর নিবালী কোনও ৰাঙ্গণ বৃদ্ধবয়সে ছন্মেধা নায়ী 
তফণী ভার্ধ্যায় শুভাবিত নামে একটী পুত্রোৎপাদন করিয়! 
কালগ্রামে পতিত হইলে, তরুণী ভার্্যা ভ্রষ্টা হইয়1 পুজ্ 
পরিত্যাগ পূর্বক বারবিলাসিনী রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কোটিকলীতে আপিক্! বারবিলাসিনীর বৃত্তি অবলগ্বন করে। 
ৰান্ষণ পুত্র কোন আম্মীয়ের ঘরে পালিত হইয়া ষোড়শ বর্ষে 
কোন কারণ বশতঃ গৃহত্যাগ করিয়া দক্ষিণাতিমুখে আসিয়া 
ক্রমে কোট্টাফলীতে আইসে এবং তথায় পূর্বোক্ত বারবিলাসি- 
নীর হাঁব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া! আপন সর্বস্ব প্রদান করিয়! তাহার 
নিকট প্রতিরাত্রে যাতায়াত করিতে থাকে; কিন্তু এঁ পুত্র 
স্া'শনহু তৎসংসর্মহেতু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইত এবং প্রাতে গৌত- 
মীতে স্নান করিবামাত্র রোগ বিমুক্ত হইত। অনস্তর, রোমশ 
নামে খধি, কোটিফলীতে আসিয়া গৌতমীর তীরে ৰাহ্বণ 
কুমারকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও স্ানানস্তর স্থপুরুষ-ন্ূপ দেখিয়া 
তাহাকে তদবস্থার কথ! প্রিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে 
সমস্ত অবগত হইলেন । পরে, তাহাকে কহিয়! দিলেন যে, ষে 
বারবিলাসিনীতে তুমি গমন কর তাহার নাম-ধামাদি পূর্ব 


৩ 


২২ কোটিফলী । 


বন্তাত্ত ভানিয়া আইস। ৰাক্ষণ-কুমাযও পূর্ববৎ সন্ধ্যার সময় 
তথায় যাইয়া বারবিলালিনীর পুষ্ব বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা কয়ার, 
বারবিলাসিনী আপন পুর্ব বৃত্তাত্ত সকল কহিলে, ৰাঙ্গণকুমার 
ভাহাকে আপন মাত! বলির। জানিতে পারিয়) ক্ষোভে ছঃখে 
হঠাৎ পতিত হুইয়! ক্রন্দন করিতে থাকিল; তখন বারবিলা- 
সিনী তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাস! করিয়া, সমস্ত জানিয়! 
কিংকর্তব্যবিমূড় হইল । পরে, উভয়ে মনোছুঃখে যামিনী অতি- 
বাহিত করিয়া, প্রাতে রোমশ মুনিবরের নিকট আসিয়। সমজ্ঃ 
বিষয় কহিল । মুনিবর পৃৰ্বর্ণপর ঘটনা সকল ধ্যানে অবগত 
হইয়া, উভয়কে বিধিপুৰর্বক গৌতমী-শ্নান করিয়া! ছাপ্লা-সোমে- 
শ্বর়ের পূজা করিতে আদেশ দিয়া সহসা অস্তহিত হইলেন । 
তাহার! মুনির আজ্ঞামত স্নান ও পুজাদি করিয়া, মন্াপাতক 
হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। তখন হহতে এই তীর্থ মাতৃ- 
গমনাপহারী নামে বিরত হইয়াছে । 

আমর কান্তিকী গুরুপক্ষ তৃতীয়ায় সোমবার প্রাতে গৌত- 
মীতে ম্লান করি। ততৎকালে ৩০ জনের অধিক ৰাহ্গধণ উপস্থিত 
হইয়া, “সঙ্থল্প-দক্ষিণ পাইবার উদ্দেশে সন্কল্প মন্ত্র কহিয়াছিল, 
তাহার! অন্ধ আনার হিসাবে দক্ষিণ। পাইয়া সত্তষ্ট হইয়াছিল। 
তদনপ্তর, পঞ্চামৃত ও নারিকেল দ্বার! ছায়া-সোমেশ্বরদেবের 
একাদশরুত্রী নামক অভিষেক ও গৌতম্ী তীর্থের অভিষেক 
করাইয়াছিলাম। রাত্রিতে রাজরাজেশ্বরী-দেবীদ্ধ শ্রী হৃত্ত মন্তানুঃ 
স্বায়িক কুস্কুম অচ্চন! ও পৃঁজ1 করাইয়াছিলাম। 

সোমেশ্বরের মন্দিরটী মধ্যবিধ; স্তন্তের আয়তন লৃষ্টে 
পুরাতন বলিয়। বোধ হইল। ভীমথণ্ডে ইহার পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ দেখ! যায়। কোটিলিঙ্গের ও জনার্দন স্বামীর মন্দির 
ক্ষুদ্র। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে একটী ছোট গোপুর, গৌপুরের 
সন্দুখে সোমকুণ্ড নামে বৃহৎ পুফিণী। পুরিণীর পূর্বব তীরে 
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গ্রামঃ পশ্চিম তীরে তিনটা ৰাক্গণ-ঘর | নৃতন আঁগম্তকদিগের 
থাকিবার জন্য ছত্রবাটা আছে, গ্রামের পার্খব দিয়া গোদাববী- 
বোস্কট পক়্োনাল1 গিয়াছে । উহ্হার জল হইতে সন্মুথস্থ ধান 
জমী সকল আবাদ হইতেছে । কোটিফলী গ্রামথানি বিশাখ- 
পত্তনের অন্তর্গত বিজয়নগরের মমস্থানভুস্ত মহল ।উহ্ার রাজস্ব 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ৬৯১২২ টাকা ছিল, দেবালয়ের ব্যয় 
কারণ ৩৯০০২ হাজার টাকা নিদ্ধারিত আছে। 

১৮১ পৃষ্ঠা | দক্ষারাম,_কোটিকলী হইতে ১৮৯২ খৃঃ ২৫ 
অক্টোবর তারিথে দক্ষারাম সন্দর্শনে আসি । এ প্রদেশে 
ইত দ্বিতীয় কাশী বলির! প্রসিদ্ধ। ভীমথণ্ডে ইহার সবিস্তার 
বর্ণনা আছে, উহার অপর উদ্দেশ্য দক্ষারামের মহিম! বিস্তার 
করা। মহধি বাদরায়ণ কাশী হইতে নিফাসিত হইয়! অন্পূর্ণার 
আদেশে দক্ষবাটিকাতে আগমনানস্তর ভীমেশ্বরকে তুষ্ট করেন। 
পুরাঁকালে প্রজাপতি দক্ষ এই ধামের বহির্ভাগে যজ্জ করেন । 
সেই বজ্ধে সতীদেবী বিনা আহ্বানে আসিয়া পিতার কটুক্তিতে 
দেহ ত্যাগ করেন। গ্রামের দাক্ষণভাগে এক জলাশয় দৃষ্ট হয়ঃ 
উচ1 দক্ষষজ্ঞকুণ্ড নামে বিশ্রুত। উহার দক্ষিণ পশ্চিমভাগে যে 
মৃত্তিকার টিপী দৃষ্ট হয়, তাহাই ফজ্জালয় বলিয়া প্র্দশিত হইয়া 
থাকে । ইছা' মুক্তিপ্রদ-ক্ষেত্র বলিয়! কীন্তিত হয় । যথা, -_ 

“তশ্মাৎ দক্ষপুরং ভূমৌ মুক্তিক্ষেত্রমিতীরিতম্্‌। 

দক্ষম্ত তবনারাষে! দক্ষারামঃ সদাশিবঃ। 

তত্র সাক্ষাৎ্করে! নৃণাং ভোগমোক্ষফলং কিয়ৎ ॥৮ 

পার্বতাদেবী কোন সময়ে দক্ষালয়ে মহাদেবকে থাকিতে 

অনুরোধ করেন। মহাদেব মার্গশীর্ষ মাসে গশুরুপক্ষে চতুর্দশীয় 
উুভদিনে রোহিনীনক্ষত্রে মিদ্ধযোগে বৃষবাহনে তথায় আগমন 
করেন। তৎকালে ইন্ত্রা্দি সকলে তথা আসিয়া তাহার পু? 
করিয়াছিলেন; তদনস্তর তিনি তথার জ্যোত্ীব্ূপে অবস্থিতি 


৪ দক্ষারাম। 


করিতে থাকেন । অনন্তর, ত্রিপুরবাসী দৈতাদিগের প্রভাবে 
দেবগণ উৎপীড়িত হইলে ৰৃন্ধা, বিষুঃ ও দেবতাদিগের প্রার্থনায় 
তিনি ব্রিপুরদৈতাকে সংহার করেন। তৎকালে ব্রিপুরবাসী- 
দিগের দিব্যলিঙগ পঞ্চমাংশে বিভক্ত করিয়া পঞ্চমারামে স্থাপন 
করেন । বথা, খন্ধপুরাণাস্তগত ভীমথণ্ডে ১৯ অধ্যায়ে । 

পততস্ত্রিপুরট দতেয়গণানাং কুলদৈবতম্‌ |; 

তত দ্িবালিঙগং পরমং লিঙ্গঞ্চ নিরুপঞ্জবম্‌ ॥ 

গঞ্ধাক্ষরি পঞ্চতত্বং পঞ্চৰঙ্গময়ং প্রভুম্‌। 

পঞ্চথগ্ডানি কত্বাথ পঞ্চমারামভূমিযু ॥ 

অমরেশারামসোমারামক্ষীরবনানি চ। 

কুমারারামবিখ্যাতাশ্চতুরারামপত্তনে ॥ 

প্রতিষ্ঠাপা স্বপ্নং ভীমো দক্ষিপান্ধিতটে|খিতে। 

দক্ষারামপুরে রম্যে দক্ষিণানন্দকাননে ॥ 

গুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাসং সর্ধবলোকমনোহরম্‌। 

সমস্তভূবনস্তত্যমনস্তফলদায়কম্। 

ভীমেশ্বরং মহালিঙ্গং প্রাপ ত্রিপুরসংহরঃ ॥» 

অন্তএব আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়বাড়া 

হইতে ৩০ মাইল দূরে অমরারামে অমরবৃন্দ কর্তৃক ভীমেম্বর 
প্রথম অচ্চিত হন । দক্ষারাম হইতে ৭ মাইল দুরে সোমারানে 
সোমদেব কর্তৃক পুজিত হইয়া সোমেস্বর নামে অভিহিত হইতে- 
ছেন, গৌতমীর দক্ষিণ তীরে নর্সাপুর তানুকফের পাল্ুকার, 
গ্রামে ক্ষীরারামে ক্ষীরেশ্বর লিঙ্গ আছেন। (পালকোল্,। পালস্ 
দুগ্ধ । কোল্লান সাগর অর্থাৎ ক্ষীরনাগর।) তথায় দেবের অতি- 
ষেক হুগ্ধ দ্বারা হইয়! থাকে। মন্দিরটা নিতাস্ত ক্ষুদ্র নহে গোদা- 
বরীর ডিস্্ীক্টের অন্তর্গত যত দেব মন্দির আছে ক্ষীরারামের 
মন্দির-গোপুর সর্ব বৃহৎ বলিয়া কণিত। সনকাদি সপ্তষি কর্তৃক 
উক্ত লিঙ্গ প্রথম পুজ্জিত হন) চামার্জকোটের কুমারারামে 
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কুমারভটিনী নদীতটে কুমারম্বামী কর্তৃক ভীমেশ্বর প্রথম 
পূজিত হন। 
দক্ষবাটিকায় শ্বয়ং ভীমনায়ক অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়! 
পর চতুরারাম অপেক্ষা দক্ষারাম পুণ্যতর হইয়াছে ও ভীম- 
ধঙ্ডেও ইহাকে পুনঃ পুনঃ দ্বিতীয় কাশী কহ! চইয়াছে। দক্ষা- 
রামকে ওস্কারপুরী বল! হইয়াছে । দক্ষবাটিকায় লিঙ্গ মংস্থাপিত 
হইলে বশিষ্ঠাদি সপ্তধির! দেবের অভিষেক করিবার উদ্দেশে সপ্ত- 
গোদাবরী তীর্থ আনয়ন করিতে যান; পথিমধো দৈত্যদিগের 
সহিত তাহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। তুল্য নামে কোন 
দৈত্য তুঙ্্যা তীরে তৎকালে তপন্তা করিতেছিল দৈত্য প্রবর 
বিবাদ মিটাইয়! দিলে সপ্তধিরা সপ্ত গোদাবরীকে অন্তর্বাহিনী 
করিয়। দক্ষবাটিকাতে আনয়ন করেন; পূর্বোক্ত কারণে 
তাঠাদিগের প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইলে শুভক্ষণ আতিক্রাস্ত 
হইতেছে ভাবিয়! মুনিনিদ্দিষ্ট সময়ে আদিত্য দেব প্রথম লিঙ্গা- 
চ্চনা করেন। মুনিগণ প্রত্যাগত হইয়! লিঙ্গকে আঁচ্চত দেখিয়! 
বিন্মিত হুইয়। অঙ্চককে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে 
আদিত্যদেব তাহাদিগকে লিঙ্গপূঞজার কারণ কহিয়! বলিলেন, 
যেহেতু আপনারা সপ্তগোদাবরীকে অন্তর্বাহিনীরূপে আনয়ন 
করিয়া দক্ষবাটিকার গৌরব বুদ্ধি কন্িয়াছেন সেইহেতু লিঙ্গ 
পুজার পৃণ্যাংশ আপনারাও প্রাপ্ত হইবেন। মন্দিরের পূর্বভাগে 
যে বৃহৎ হুদ তাহ! পূর্বোক্ত সপ্তগোদাবরী। উহা! গৌতমী 
"আদি সপ্তগোদাবরীর তুল্যরূপ পুণাতীর্ঘ, অতএব দক্ষবাটিকাতে 
যাইয়া সকলে বিধিপুর্বক সঙ্কল্প করিয়! ম্লান করিলে, সপ্তগোদা- 
বরী ন্নানের ফলভাগী হইয়া থাকে । উহার জলে ভীমেশ্বর 
মহালিঙ্গের অভিষেক হুহয়! থাকে। 
মন্দিরের গঠনার্দি ও অবয়ব সর্বপ্রকার কুমারারামের 
ভীমেশ্বরদেবের মন্দিরের সদৃশ,“ মন্দিরের বহির্ভাগে দেওয়ালের 
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ঈগুপের উপর স্তম্তে ভূরি ভূরি পুরাতন তেলুগড কানারি গু 
দেবনাগর অক্ষরে অনুশাসন ক্ষো৭দিত রহিয়াছে । মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে ৪টী গোপুর; পশ্চিম গোপুরের বহির্ভাগে ষে মণ্ডপ 
আছে তাহার গঠন দৃষ্টে মন্দিরটী চালোক্য রাজাদিগের সময়ে 
নির্মিত বলিয়া অনুমিত হইল, এই মন্দির ও চামার্লকোটার 
কুমারারাষের মন্দির একই সময়ে একই রাজার আদেশে একই 
আয়তনে নি্শিত হইয়। থাকিবে। 

প্রাঙ্গণের পশ্চিম উত্তর দিকে চতুরধিক সপুতি স্তম্তবিশিঃ 
ও পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অপর একটী পুরাতন মওপ রহিয়াছে । 
মুল-মন্দিরটী দ্বিতল ও কৃষ্ণবর্ণের গ্রেনাইট নামক প্রস্তরে 
নির্রিত। লিঙ্গ দ্বিতল ভেদ করিয়! উঠিয়াছে, অতএব অভিষেক 
কার্ধ্য দ্বিতল হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে নিয়ভলে গর্ভগৃহে 
প্রদক্ষিণ করিবার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের পার্খে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের 
ধারে প্রদক্ষিণ মণ্ডপও দ্বিতল, তাহার নির্মাণ-কাধ্যে লাল বর্ণের 
নেইস নামক প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ প্রাচীরও 
পূর্বোন্ত লাল প্রস্তরে নিশ্মিত। ইহার ভিতর.দিকে পুরাতন 
প্রস্তর সকল স্তস্ত-কার্নিসাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাতে এক 
প্রকার স্থির বলা যাইতে পারে, গোদাবরীর অন্তর্গত বৌদ্ধ- 
দিগের সঙ্গারাম নই করিয়া তাহার প্রস্তর এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণ 
প্রাচীরে ব্যবহৃত হুইয়াছে। প্রাচীরের আয়তন দীর্ঘপ্রস্থে ৫** 
শত ফুট মন্দিরটার সংস্কারাতাব হইয়াছিল সম্প্রতি কাকৃনাড়া 
নিবাসী পি, বেন্কল্পা লক্ষ টাকা দিয় মন্দিরটার জীর্ণ সংস্কার 
মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণ প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগে বুহৎ ছত্রবাটী 
নির্মাণ করিয়। দিয়াছেন উহাতে সর্বপ্রকার আগন্তক স্থান পাইয়! 
থাকে, অধিকন্ধ ৰাক্ষণ যাত্রীরা আহার পাইয়া থাকে 7; অতএৰ 
এই ছত্রবাটী হওয়ায় যাত্রামাত্রেরই. বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 
দেবালয়ের পশ্চিম ভাগে পুরাতন সহর, সহরাভ)স্তরে মুসল- 
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মানদিগের অনেকগুলি আবাস বাঁটী মস্ধ দুষ্ট হইল । এক সময়ে 
এই পুণাক্ষেত্র বিধন্নীদিগের অধিকারে ছিল তৎসময়ে হিন্দু- 
দিগের উপর যথেষ্ট অতাচার হইত), আপাততঃ মুসলমান 
অপ্িবানীদিগের অবস্থা উন্নত নহে । এই সহরে অশীতি খর 
বৈদ্দিক ব্বাঙ্ণ বাস করিতেছেন, তাহারা সকলেই মন্দিরের 
আয়ে দিনাতিপাত করিতেছেন । 

আমর! দক্ষবাটিকাতে প্রাতঃকালে আসিয়! পি, বেন্কন্নার 
ছত্রবাটাতে আশ্রয় লই। প্রাঙ্গণ প্রাচীরাদি দর্শন করিয়া সপ্ত 
গোদাবরীতে স্নান তৎ্পরে একাদশরুদ্রী অভিষেক, রাত্রিতে 
মাণিক্যান্বার সহজ নাম কুষ্কুম অচ্চনা করি। এখানে বেদপাঠ 
ও সংগীতের বাবস্থা দর্শন করিলাম, কিন্তু দেবনগ্ঁকী দেখিলাম 
না। সম্ভবতঃ দেবাগনা এ মন্দিরে নাই। 

ভীমথণ্ডের দশম অধ্যায়ে পঞ্চতীর্থেরও একাদশ অধ্যায়ে 
দ্বাদশ তীর্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিপুর সংহারের পূর্ষে 
পঞ্চতীর্থ ও পরে দ্বাদশ তীর্থ প্রতিষ্ঠা হইয়ীছল । ভগবান্‌ রাম- 
চন্ত্র লোক উপকারার্থে তীর্ঘবাত্রায় আসিয়া দক্ষবাটিক। সন্দ্শন 
করিয্বাছিলেন। পূর্বোক্ত সপ্তদশ তীর্থের নাম নিয়ে প্রদত্ত 
হইল । কিন্তু এক্ষণে সমস্ত তীর্থ পূর্বের স্তায় আগ্রহের সহিত 
যাত্রী্দিগকে সন্র্শন করান হয় না। 

১। দক্ষতীর্ঘ--পুরাকালে যথায় দক্ষযজ্ঞকুণ্ডে সতী দেহ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

'ই।সংসিদ্ধিতীর্_-তগায় নগেন্দ্রতনয়! তপন্ত। করিয়া আশু- 
তোষকে তুষ্ট করেন। ইহা অবস্ত পূর্বোক্ত তীর্থের অনতিদৃরে 
অবস্থিত । তথায় স্নান করিলে মাতার অভিলাষ সিদ্ধ হয়। 

৩। সোমেশ্বরভীর্ঘ-সোমদেবকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

৪1 হৈমতীর্৫ঘ,হিমবান্‌ ইহার তীরে তপস্ত। করিয়া সতী- 
দেবীকে কন্তারূপে পাইয়াছিলের্ন। 


২৮ দর্পবরমূ । 


৫। সপ্ত গোদাবরীতীরথ,-সগুধষি কর্তৃক আনীত, তাহ! 
পূর্বেই উত্ত হইয়াছে। | 
৬ । রীন্ত্রেশতীর্ঘ,-_ইন্জ্রকর্তৃক প্রতিঠিত। 
৭। সিদ্বেস্বরতীর্থ,_সিদ্ধগণকর্তৃক এইস্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 
৮। যোগীশতীর্৫ঘ--এইস্বানে সনকাদি খধিগণকর্তৃক যোগী- 
শ্বর লিল গ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। | 
*৯। যমেশতীর্ঘ,__এইস্থানে যমরাজকর্তৃক কালেশ্বর লিল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
১০ । বীরভদ্রেশতীর্ঘ”-বীরভদ্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 
১১। ৰুন্ধেশতীর্থ,--ৰ্দ্ধাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
১২। কপালেশতীর্ঘ--কপালভৈরবকর্তৃক প্রতিঠিত । 
৯৩। কুকুটেশতীর্ঘ। 
১৪। সোমনাথেশতীর্৭ঘ,-সোমনাথ খধিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 
১৫। শ্রীমহেশতীর্থ,_মহেশ্বর নামে খষিকতুঁক প্রতিষ্ঠিত। 
১৬। রামেশ্বরতীর্থ,-_ভগবান্‌ রামচন্দ্রকর্তৃক প্রতিষ্টিত। 
১৭। কালেশতীর্থ--কালকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
সর্পবরমৃ। কাকনাড়া হইতে ৩ মাইল দূরে পুণ্যধারা এলার 


পশ্চিম তীরে এই দিব্য ক্ষেত্র অবস্থিত। সর্পবরম্‌ অর্থে সর্পপুরী ১ 
উহ্ভার উত্পত্তি বিষয়ের ইতিহাস যথা,-_পুর্বকালে কদ্র উচ্চৈঃ- 
শ্রবার বর্ণ বিষয়ে বিনতাকে প্রবঞ্চনা করির। দাসীত্বে আবদ্ধ 
করিলে, বিনতা তাহ জানিতে পারিয়া, কক্রপুত্রদিগকে ধর্ভিত, 
সম্পাত দিয়াছিলেন। অনন্ত নাগ সেই বিমাতৃশাপ শাস্তির 
উদ্দেশে বিষুণর তপস্ত। করিয়াছিল ইহার বিবর্ণ মহাভারত ও 
পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। যথায় অনস্ত নাগ বিষ্ণুর তপস্যা করিয়া 
ততগ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, তাহাই সর্পবরম্‌ ও সর্পপুরী । 
তত্রস্থ ভাবনারায়ণ-স্বামীদ্ম উৎপত্তির বিষয়ের ইতিহাস 


পরিশিষ্ট । ২৯ 


যথা,--বদ্াগুপুরাঁণে । নারদ বিফুমায়ায় আবদ্ধ হইয়া স্ত্ীত্ব 
লাভ করত পীঠিকাপুরে নিকু্ রাজার সহিত পরিণয়স্থত্রে 
আবদ্ধ হন। পরে, তৎসহবাসে শত পুজর লাভ করিয়৷ পরম 
স্ুথে কালাতিপাত করিতে থাকিলে সহস! দৈবযোগে কোনও 
প্রবল শত্রু পীঠিকাপুর আক্রমণ করে ; এই ঘটনায় রাজ। 
ও শত পুক্র বিনষ্ট হইলে রমণীরূপী নারদ শোকে অভিভূত 
হুন। অনন্তর, ব্াক্গণবেশধারী বিষ্ণুর আদেশে মুক্তিকা-সরসে 
অবগাহন করিয়া পুনঃ স্ব্নূপত্ব লাভ করেন ।* নারদ শ্বরূপত্ব 
পাইয়া, পুর্ব সমস্ত স্মরণ করিয়া, ভাব অর্থাৎ বিকার গর্ত 
হুইয়াছিলেন । তৎকালে ভক্তবৎসল নারায়ণ যে মৃষ্ঠিতে নাজদ 
সমীপে আগত হইয়! জ্ঞানোপদেশ প্রদানে নারদের ভাব অর্থাৎ 
মনোবিকার বিদূরিত করেন, তাহাই ভাবনায়ণশ্বামী। নারদ 
সেই মুক্তি স্থাপন করিয়া, তাহার পূজা করেন। 
সর্পবরম্‌ গ্রামের বহির্ভাগে নারদকুণ্ড বলিয়া! একটী সরোবর ও 
দেবালয়ের উত্তরদিকে মুক্তিকাসরস্‌ নামে অপর সরোবর গু 
দেবালয়ের অত্যন্তরে নারদ প্রতিষ্ঠিত ভাবনারায়ণম্বামী রহি- 
যাছেন। খধিবর পূর্বোক্ত নারদকুণ্ডে নিমজ্জন করিয়! শ্্ীত্ব 
পাইয়াছিলেন। 'এজন্য উহাতে হিন্দুমাত্রেই অবগাহন করে না। 
পরে বিষুরূপ ৰাহ্গণের আদেশে মুক্তিকাঁসরসে নিমজ্জন কৰিয়া, 
স্বর্ূপত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া! এক্ষণে উহ! পুণ্যতীর্থ হইয়াছে । 
এইু ক্ষেত্র অষ্টোত্তরশত স্বয়ংব্যক্ত দিব্য পুণ্য বিষুক্ষেত্রের :অস্ত- 
গত। আমরা ১৮৯২ খুং অক্টোবরে ২৭শে তারিখে গুরুবাকে 
উহা! সন্দর্শন করিতে যাই। 
মন্দিরটা নাতি বৃহৎ হইলেও পুরাতন, মণ্ডপত্ান্তে অনেক- 
গুলি অনুশাসন অঙ্কিত রহিয়াছে । 'মামরা ৪টী অনুশাননের 
* দেবীতাগৰতে ৬ ক্ষদ্ধে ২৮ অধ্যায়, হইতে এই বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। 
তথায় এই ঘটনাস্থল কান্যকুজ্ও নৃপতির নাম তালধ্বজ বলিয়া দুষ্ট হয়্। 





৩০ সর্পবরমূ | 


ভারিথ পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ধ্বজস্তভের় অগুশাসন অন্ধ 
অস্পষ্ট তইয়! গিয়াছে । প্রথম অন্থুশাসনটী ১৩১০ শালিবাহন 
আবে ভীমরেডডী কর্তৃক প্রদত্ত । দ্বিতীয়টা ১৩১৭ শালিবাহনাবে 
ঈশ্বর সংবতসরে চৈত্রপূর্ণিমায় গুরুবারে গোলি-সোম-রেড্ডী 
কর্তৃক ভাবনারায়ণম্বামীর বৃন্দাবনোদ্যান-ভূষি-প্রদানের অন্থু- 
শাসন। তৃতীয়টী ১৩২৩ শালিবাহন গতাবে বুষ সংবতসরে 
বৈশাখ বহুল দশমী গুরুধারে ভাবনারায়ণন্বামীর বুন্দাবনো- 
দ্যান কারণ চ্যেরে কারারেড্ডী কর্তৃক প্রদত্ত । ভিনটা অন্ু- 
শাসনই সাত শত বৎসরের অধিক হইবে অভএব মূলমন্দির ৭০০ 
সাত শত বৎসরের অধিক, তাহার সন্োহ নাই। 'ভীমখণ্ডে, 
তৃতীয় অধ্যায়ে ইচ্ছার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 
বাদরাঘণ কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া, দাক্ষিণাত্যে আসি- 

বার ষময় সর্প বরমে আসিয়াছিলেন। যথা, 

“অথ সর্পবরং ক্ষেত্রং মুমুক্ষণাং মলক্ষৃতম্‌। 

ত্রিলিলং ক্ষৌণিটবকুগ্তং সমাধিনিধিরৈক্ষত ॥ 

তত্র নারদকুণ্ডাম্বুলিমজ্জৎপাপহাঁরিণি। 

ভাবনারায়ণং দেবং দদর্শ শুভদর্শনম্‌ | 

সেবামহোতসবালোকপ্রমোদেন হরেস্তদা। 

কাশিকাবিরহক্েশৈহারিভোহ্ভূন্‌ মহামুনিঃ ॥ 

তন্মিন্‌ সর্পবরক্ষেত্রে মোক্ষস্থানে শুভাশ্রয়ে। 

অষ্টোত্তরশতথ্যাতবিষুক্ষেত্রে স্ুবিশ্রতে ॥ 

শনিবারোত্সবং চক্রে শিষাবাতলমস্থিতঃ | 

হদ্র্ভক্ষ্যাবশেষেশ্চ স্বাছুন। পায়সেন চ ॥ 

কলমারেন শুভ্রেণ খগ্ডশর্করয়া তথা । 

রস্তাফলৈঃ সুপকৈশ্চ তথাটগ্তিরপি বস্তভিঃ ॥৮ 

ইছা! পীঠিকাপুর রাঞ্জের অন্তর্গত; অতএব, বন্ধাগুপুরাণোক্জ 

বিবরণটার সহিত মিলিতেছে। এক্ষণে রাঁজারা ইংরাদ্ধ শাসনে 
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জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন ও তাভাদিগের মন্ত্রগুরু ভাব- 
নারায়ণ স্বামীর মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দ্বিতল বাটাতে বাস 
করিতেছেন । মন্দিরের পূর্বদিকে অগ্রনায়ণী শ্রীবৈষব ৰাক্ষপ- 
দ্বিগের বাস, উত্তরদিকে মুক্তিকা-সরম্‌ ও পশ্চিমিকে অনস্ত- 
কুণ্ড। মন্দির প্রবেশদ্বার পূর্বদিক হইতে হইলেও ৰৃহতৎগোপুরটী 
মৃক্তিকা-দরসের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে অবস্থিত | মুল- 
মন্দিরে ভাবনারায়ণস্বামীর প্রতি মৃত্তি রহিয়াছে।উহ। সপ্তপ্রকোন্ঠে 
বিভক্ত। নারদ প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ ভাবনারায়ণ স্বামী নামে 
অভিহিত হইয়। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকের জমী হইতে ৬ ফুট নিলে 
একটা ক্ষুদ্রকক্ষে বিরাজিত আছেন । প্রধান পুজা তাহারই হইয়! 
থাকে রামাজুজ স্বামী, মহাবাল, মহামুনি ও দ্বাদশ অবার 
আদি মৃণ্ডি নিত্য পুজা পাইয়া! থাকেন। পূজা ও নিত্যভোগের 
বন্দোবস্ত উত্তম। তুলসী অর্চনার সময় বেদপাঠ হইয়া! থাকে, 
প্রসাদ ও ভোগা যথেষ্ট বিতরিত হয়। স্মার্ত বৈষুব ও সৎশৃ্দ 
সকল মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগান্ন ভোজন করিয়া থাকেন । অনেক- 
গুলি শ্রীবৈষ্চৰ এই মন্দির উপলক্ষে প্রতিপালিত হইতেছে। 
পূজার সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছিলাম। 

আর একটা বিষয় বলিয়া! এই প্রবন্ধ শেষ করিব। অন্দিরটী 
অতি খুরাতন, ১৭৮৯ শালিবাহনাবেে প্রভব সংবৎসরে বৈশাখ 
গুরুপঞ্চমী শুক্রবারের প্রদত্ত অনুশাসন পাঠে দেখিলাম, পীঠা- 
গুধ্রর বিজয়-গঙ্গাধর রাওকর্তৃক মন্দির, তত্প্রাঙ্গণ, প্রাচীর, 
গোপুর, মুক্তিসরস্‌ আদি সংস্কত ও মহাবাল মহামুনির নূতন 
বিমান নির্মিত হইয়াছে । গোপুরে সমুদ্র মন্থন, রামাভ- 
ষেক, অক্ফুনের লক্ষভেদ, হুঃসাশন কর্তৃক ভ্রৌপদীর বন্ত- 
হরণাদির দৃশ্য গ্রদশিত হইয়াছে; কিন্তু অন্তাপের বিষয় এই 
যে, অন্ঠান্ত কদর্য শতাধিক মৃত্তি থাকিয়া শ্রীবৈষবদিগের 
কুরুচির পরিচয় দ্িতোছ। 





ক্রোড়পত্র । 


স্পাপপাশ পাসে. 


হন্াও্ড পুরাপান্তর্গত ভীমখণ্ডের ২৯ অধ্যায়ে যোগপ্রকরণে 

ভগবান্‌ মহাদেব পার্ধতীকে উপদেশ দিবার ছলে দক্ষারামস্থিত 
ভীমনাথের পুঁজাদি বিষয়ে যে সমস্ত বিধি বলিয়া ছিলেন তাহ! 
নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

“সপ্ত গোদাবরীঃ জাত! ভীমনাঁথমহাপ্রভোঃ ॥ 

সৌধা গ্রভাগসৌবর্ণকুস্তং দৃষ্টী সমুজ্জলম্‌। 

জিহবাং যড়ক্ষরীমন্ত্রং নয়ন্‌ সর্বার্থনিস্পৃহঃ। 

যে! বর্ততেহনহঙ্কারঃ শিবযোগিশিখামণিঃ ॥ 

তস্য ঘোরতরাপার-সংসারমকরাকরে। 

কথং শাভোদরি ! স্যাভামুন্মজ্জননিমজ্জনে ॥ 

অহঞ্চ ত্বঞ্চ পুত্রাশ্চ গ্রমথানাঞ্চ কোটয়ঃ। 

নারারণশ্চ বদ্ধা চ দিনাধীশে। নিশাপতিঃ ॥ 

ইন্্রাদয়ো পোকপালা দেববিদ্যাধরাদয়ঃ | 

সর্ষে চ সর্বলোকৈকসংসেব্যং সান্দ্রবৈভবম্‌ ॥ 

শ্রীদক্ষবাটীনগরীনায়কং ভদ্রদাঁয়কম্। 

ভজামে! ভীমনাথেশং শ্রেরসে ভূয়সে সদা ॥ 

মপ্তসিক্কৃতটাবাসং সপ্তসপ্তিপ্রতিষ্ঠিতম্‌। 

গোস্তারং সর্ধলোকানাং দীপ্তপাবকবিগ্রহম্‌ ॥ 

ভজনীয়ং ভবহরং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্‌। 

ভীমনাথেশ্বরং ভক্ত্য। ভজ ভদ্রেভগাখিনি 1 ॥ 

ভীমনাথং মহাস্থানং সর্ধকামার্থসাধনম্‌ | 

সংবত্সরতব্রতেন শ্তাঁৎ সদ্যো! সুক্তিপ্রদায়কম্‌ ॥ 

মেষস্থিতে রবৌ চিত্রানক্ষত্রে ভপনোদয়ে। 

সগডগোদাব্রীঃ স্বাত্ব! বথাতক্তিধনং নরঃ। 


9/ ৩ 


ক্রোড়পত্র । 


দত্ব! ধরিত্রীদেবেভ্যে। ভক্ত্য! মাং তীমনায়কম্‌। 
সপ্রদক্ষিণমানম্য নক্তং কুবর্বাত ভোজনম্‌ ॥ 
বুষরাশিস্থিতে হৃর্ষ্যে বিশাখায়াং তথৈব চ। 
মিথুনস্থে দিনকরে মুলাখ্যে ভে ততৈব চ॥ 
কর্কটকস্থিতে ভানৌ নক্ষত্রে ভগদৈবতে। 
সিংহরাশিস্থিতে শুর্ষ্ে নক্ষত্রে বৈষ্বে তথা ॥ 
কন্তাস্থিতে পদ্মহিতে পুৰ্ধ ভদ্রীহবয়ে চ ভে। 
তুলাস্থিতে সহত্রাংশৌ নক্ষত্রে দঅদৈবতে ॥ 


বুশ্চিকন্থে চগ্ডকরে কৃত্তিকায়াং তখৈব চ। 


ধন্গরাশিস্থিতে সূর্যে নক্ষত্রে রুদ্রদৈবতে ॥ 
মকরন্ছে গ্রহপতোৌ পুষ্যাঞ্খক্ষে তথৈব চ। 
কুম্তরাশিস্থিতে ব্রপ্নে নক্ষত্রে চ মখাহবয়ে ॥ 
মীনস্থিতে লোকবন্ধো ফন্তুনীনামকে চ ভে। 
যঃ পৃর্বোক্তপ্রকারেণ সপ্তপিন্থুনি মজ্জনম্‌ ॥ 
ষথাশক্তি ধনং দানং ভীমনায়কদর্শনম্। 
নক্তঞ্চ ভোজনং ভক্ত্যা করোতি নিয়মান্বিতঃ ॥ 
ং₹বৎসরব্রতমিদং কুর্ষ্যানম্মস্তক্তিততৎ্পরঃ। 
ত্বর্গার্থ লভতে স্বর্গং ধনার্থ লভতে ধনম্‌ ॥ 
মোক্ষার্থ লভতে মোক্ষং কত্েদং ব্রতমুত্তমম্‌ । 
ক্ষেত্রেহস্মিন্‌ মত্প্রিয়ে ধায়ি যত্র কুরাপি মানবঃ ॥ 
মৃত্ব! প্রাপ্পোতি কল্যাণ! ঠৈবল্যফলসম্পদষ্। 
সপ্তগোদাবরীতটে দক্ষারামপুরোত্তমে ॥ 
অথুমাত্রস্বর্ণদাঁনং মেরুদানং মুগেক্ষণে !। 
সর্বং স্বাভাবিকং কন্দ্দ মংসেবানিয়মত্রতম্‌ ॥ 
বচনানি চঃসর্বাণি পঞ্চাক্ষরজপন্তথা ॥ 
ভোগমোক্ষনিবাসেইত্র দক্ষাবাটামহাপুরে। 
মানবানাং নিবসতাং সর্বদ। সর্বমঙগলে ॥ 


ক্রোড়পত্র । ৩/৩ 


শ্রীদক্ষারাম্মীহাক্ম্যমবাঙ্মনসগোচর্ম্‌ ॥ 
ভীম্নায়কদেবস্ত দিবাশ্রীপাদসেবয়। 
মোক্ষসাআজাপদবীমহৈশ্বর্য্যং মনোরমে ॥ 
মহোগ্রপাপকর্্মাপি মর্তাযঃ সমধিগচ্ছাতি। 
সমস্তশান্ত্রসিদ্ধাস্তমতান্তরস্থসম্মতম্‌ ॥ 

ইদং ক্ষেত্রং মহাদেবি ! সদ্য! যুক্তি প্রদাঁয়কম্‌। 
সদ্যে। সুজ্ঞানসদনং সদ্যঃ সর্বার্থসিদ্ধিদম্‌ ॥ 
শ্রীদক্ষারামনগরং উত্তমং তীর্থমীশ্বরি 11 

ত্বরা সম্প্রাথিতঃ সম্যক কুপয়! প্রোক্তবানহম্‌ ॥ 
ইদমদ্ধং ত্বমেতশ্মিন সাবধানমন1 ভব । 
ইত্যুক্ত! হৃদয়েশেন সর্ধবজ্ঞেনেন্দুমেলিনা ॥ 
প্রণম্য তং হৈমবতী হর্ষোৎকর্ষম্বিন্দত। 

ইদং রহশ্তং পরমং শতং গুরুমুখাৎ ময় | 
কথিতং ব্ক্গবাদিত্যঃ ভবস্ত্যঃ সংযমীশ্বরাঃ। 
শ্রীদক্মনগরস্থানং সদ্যো মুক্তিপ্রদায়কষ্‌ ॥ 
মহেশ্বরেণ কথিতং বেদার্ধোহয়ং মনীধিণ! ॥ 
যদ্দান্তি সদ্যে মুক্তীচ্ছ। গচ্ছেদ্বক্ষপুরং নরঃ1 
হ্যা কাঁলযাপন? চান্ততীথে পুষ্পবনে যথা ॥” 


ক্রিস স্তর সত্তা পি 


